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গ্রাপ্তিস্থাম সম্পাদকীয় দপ্তর 
ধ্ননীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিমিটেড ৪1৩এ, ওাঁরয়েপ্ট রো 
8]ঙাঁবি, বস্ষিম চ্যাটাজী সাও | কলকাতা-১৭ 
কলকাতা-৭ও 88-৮৭৬৬ 


0000 শল্য 8 ১০০ [এক টাকা] 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের পক্ষে ২০৮, বিপিনবিহারা গ্রান্থুল' 


পট, কলকাতা-১২ থেকে অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কালান্তর তেস, 
৬০/৬, ঝাডিতল। রোড, কলকাতা-১৭, অনিল ভঞ্জ কর্তৃক মুদ্রিত । 


্‌ ভি. আই. লেনিনের ৯১০তম জন্মবাঁধিক 
(নিবৰর উত্তরাধিকার ও আমাদের সময় 


তিনে . লেলিনের ৯১০ তম জন্মবার্ধিককে চিহ্নত করার 'জন্যে ডব্লিউ এম আর’ 
অ'জকের দিনে লেপ্নের তাত্বিক উত্তরাধিকারের তাৎপর্যের ওপর একটি 
পমতবিনিময়ের গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছিল | অস্ট্রিয়া, 
উ বৃটেন, বুলগেরিয়া, চিলি, সাইপ্রাস, জার্দান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র বা 
/ টু পশ্চিম জার্মেনী, হলের, পোশ্যাণ্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ঘে 
টু রি  বঙ্ঞব্যগুলো পাওয়া যায়, সেগুলোকে সংক্ষেপে নিচে তুলে দেয়া হচ্ছে 


int 


. 55 সমাজতান্তিক বিপ্লবের তত্ব .. . 
| " সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং শাস্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতহের 


২ 
রি 1 রী পক্ষে শ্রমিকশ্রেপীর সংগ্রামের অন্তানহিত, নঁতিসমূহকে বাখ্যা 
07275 করে লেনিন যে সব তাত্বিক.কাঁজ করেছেন, সেগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য 
১৩. পেশ করেছেন. সাইগ্রাসের শ্রমজীবী জনগণের প্রগতি- 
৮ শীল পার্টি আকেলের- সাধারণ সম্পাদক এজকিয়ৈস 
| ১] পাপাইওয়ান-সু। | 

দঃ | | লেনিন শ্রমিকশ্রেপণীর টনিক বিশ্বৃষ্টি তথা মার্কসবাদের বিকাশ সাধনে . 


অপারমেয় অবদান রেখে গিয়েছেন । আমরা আমাদের বিপ্লবী বিজ্ঞানকে যে 
মার্কসবাদ-পেলিনবাদের অন্ধার চিত করি, তাতে এর কাজটিকে পাওয়া 
| যায়। কালক্রমে লেনিনের এই অবদানের ভাংপর্য হিন্দৃমাত্রও স্ষুধ্ধ হয় নি। 
1.1 1 প্রয়োগের মধ্য দিয়ে লেনিনের চিন্তাধারার তাৎপর্য বরাবর পরিস্ফুট হয়ে 
১) } চলেছে এবং সাম্রাজ্যবাদ, ফ/াসিবাদ, বর্ণব্ষম্য, নয়া উপনিবেশিকতাবাদ 
718. ও পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে শ্রামিকত্রেপর কোটি কোটি সংগ্রামণীর পথকে 





| আলোক-সংকেতের মতো. প্রদপ্ত করে চলেছে.। বুর্জ্জোয়ার! এবং তাদের 
২. 1 ভাড়াটে মুখপাজেরা লেনিনের: 'চিন্তাধারাকে জীর্ণপুরাতন বলে জনগণের. - 
1 ক্ষাঞ্ে প্রমাপিত করার জন্যে হেন উপায় :নেই যা অবলম্বন করে ন! । কিন্তু, 


তপু 


£ 


bl 


n 


8 শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ওয় সংখ্যা, ১৯৮০ 


. যে বন্তু পুরানো কিংবা গ্রতায়ু হয়, তার বিরুদ্ধে কেউ কি মরিয়া হয়ে উঠে 
পড়ে লাগে? . 

বিপ্লব তত্বের নতিগুলিকে উৎখাত করার উদ্দেশে সাম্রাজ্যবাদের 
প্রবক্তারা জাহির করে বলে যে, আমাদের যুগের শ্রেণীসংগ্রাম নাকি জনকল্যাপ- 
মূলক রাষ্ট্র গঠনের শ্রেপণ-সহযোগিতার জন্তে পথ করে দিয়েছে কিংবা দিচ্ছে ৷ 
এই প্রবক্তারা একথাও হাঁক পেড়ে বলে ষে, বৈজ্ঞানিক ও কারিগর বিপ্লব 
শ্রামকশ্রেণী তথা প্রলেতারিয়েতের আন্তিত্বকেই অপ্রয়োজনণয় করে তুলছে । 
কিন্ত এই সব লম্বা চওড়া কথাকে বান্তব-জীবন অসার প্রমাপিত করছে । 
যারা পুঁজবাদকে রাংত! দিয়ে মুড়ে তার চাঁকচিক্য জাহির করতে চায়, 
. তাদের কল্পন্নাভেই এই জনকল্যাপমূলক রাষ্র অধিষ্ঠিত । পুঁজিবাদ দেশগু1লর 
বিশাল বেকার বাহিনশ, মুগ্রাস্কশীতি এবং অর্থনৈতিক, মতাদর্শগত, রাজনৈতিক 
ও নৈতিক পরিবেশগত এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের সংকট কি সাম্রাজ/বাদের 
সদা-সহচর উপাদান হিসেবে বিস্তার লাভ করছে ন! ? এই সব অভিব্যান্তিঃ 
কি দাআজ্যবাদেরঅন্তনিহত ব্যাপার হয়ে দাড়ায় নি? লেনিন বলেছিলেন, 


পুঁ’জবাদ' ব্যবস্থাতে মূলধন মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ক্রমাগত কেক্্রীতৃত হতে, 


থাকবে, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সংস্থাগুলো আন্র্জাতীয় রূপ নেবে এবং 
.একদিকের মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতি সংস্থা এবং অন্যদিকের মুষ্টিমেয় 
অর্থের মালিকদের শোষণের জশতাকলে নিস্পোষিত বিপুলসংখ্যক শ্রমিক ও 
অন্যান্য শ্রমজীবীদের বিরোধ ও “মেরুকরণ' বাড়তেই থাকবে ৷ পুঁজিবাদী 
ব্যবস্থার গাতপারপাত লেনিনের এই বক্তব্যকে সঠিক বলে প্রমাণিত 
করেছে। 

শ্রমিকশ্রেপীর প্রতি অপরিসীষ আস্থা জ্ঞাপন করে লেনিন বলেছিলেন 


যে, শ্রমিকশ্রেণী হচ্ছে সহটঠেয়ে অগ্রসর শ্রেণী এবং এই শ্রামকশ্রেশীর ওগ (ই 
এীতিহালিক দায়িত্ব মন্ত হয়েছে পুঁজিবাদী ব বস্থার ঈচ্ছেদ সাধন করে একটা . 


নতুন উচ্চতর সমাজ তথা সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার । এই 
শ্রমিকশ্রেপী অপসৃত তে হচ্ছেই না, বরং দিনকেদিন আরও বেশি প্রসারিত, 
সংগঠিত ও সংগ্রামণ হয়ে উঠছে । পুঁজিবাদী দেশগুলির সরকারি সংখ্যা- 
তথোও এর প্রমাণ পাওয়া যায় । বিশ শতকের, শুরুতে এদের শ্রমিক সংখ্যা 
ছিল ৮ কোটি | এই শতাব্বীর মধ্যভাগে সমাজতন্ত্র নয় এমন সব দেশের 


পাপ 


pt 


| লেনিনের উত্তরাধিকার ও আমাদের সময় ৫. 


| J শ্রমিক সংখ্যা দাড়ায় ৩০ কোটি-। ১৯৭৭ সালে এই সংখ্যা হয়েছে 6০ কোটি । 


॥ সমাজের মধ্যস্তরেও নির্ধিত শ্রমিকের সংখ্যা প্রসারিত হয়েছে । অফিস- ' 


কর্মচারশর! এবং বুদ্ধির্জীবশর1 ক্রমবর্ধমান হারে রোজশেরে মজুরে পরিণত 


হয়ে বুর্োয়াদের দ্বার! শোখিভ হচ্ছে এবং এর ফলে এরা শ্রমিকপ্রেণীর প্রতি. 


ঘনি্টতর হচ্ছে । ‘শ্রমিকের! বুর্জোয়া সম্পদের অভিন্ন অংশীদার হচ্ছে বলে 
সাম্রাজ্যবাদের প্রবক্তা! যে প্রচার চালায় তা বাস্তবের ধোপে টিকছে না । 
বিশ্বের যেখানে ফেখানৈ পুঁজিবাদ ব্যবস্থা বহাল রয়েছে, সেখানেই শ্রেণী- 
সংগ্রামের লড়াইগুপি তীব্রতর হচ্ছে এবং অর্থনধতি, রাজনীতি ও মতাদর্শকে 
জাড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে চলেছে । 

- শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রীমকজেপণর সংগঠন এবং কৃষক ও শ্রমজীবী জনগণের 
অন্যান্য স্তরের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেপীর মৈত্রশর নীতিগুলিকে লেনিন যে প্রসারিত 
রূপ দিয়েছেন 'এবং তিনি গণতান্ত্রক কোল্দ্রিকতার নীতির সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে নতুন ধরনের পার্টি-কার্ষক্রম ও মার্কসীয় তত্ব দ্বারা অবিশ্রান্তভাবে 
পরিচালিত বিপ্রবশ পার্টি গড়ার যে শিক্ষা দিয়েছেন, উপরোক্ত ঘটনাবলশতে 
তার তাংপর্য সন্দেহাতীতভাবে প্রকাশ পেয়েছে । 

বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণ্পর একনায়কত্ের প্রস্তাবনার ওপর জোর দিয়ে 
এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিপ্লবী সাফল্য সমূহকে রক্ষা করার জন্যে শ্রামিক- 
শ্রেণীর একনায়কত্বের সক্রিয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে লেনিন যে 
বিপ্লবের তত্ব দাখিল করেন, তার ওপর আমাদের শ্রেপণশক্ররা ও এই সঙ্গে 
) সংস্কারবাদীরা আক্রমণ চাঁলয়ে আসছে 1 এই পট-ভমতে বলা দরকার 
যে, শ্রা্ধকশ্রেপগ শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ক্ষমতা করায়ভ করলেও জয়কে 
সংহত করার জন্যে সাবেক রাইষন্ত্রকে চূর্ণ বিচুর্ণ করেই নতুন সমাজতান্ত্রক 
ই গড়ে তুলতে হবে শ্রামকশ্রেণীকে_ লেনিনের এই বক্তব্য যে কত সঠিক 
চিলির ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে । সমাজজভান্ত্র্ রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে, 
শ্রমকশ্রেণণ ও সমস্ত শ্রমজশীবশী জনগণের জন্যে গণতন্ত্রকে বাস্তবায়িত কর! 
এবং দ্রৈরাচারী শাননকে পুনঃপ্রাতষ্ঠিত করার জন্যে শোধকশ্রেপীগুলোর 
সমস্ত প্রয়ামকে দমন করে জনগণের বিপ্লবী সাফল্যসমৃহকে রক্ষা করা । 

আন্তর্জাতিক শ্রামকশ্রেণীর তথ! প্রলেতারণয় মৈত্র ওপর লেনিন যে 
. বক্তব্য রেখেছেন, তারও মৌল গুরুত্ব রয়েছে । এই মৈত্র বিশ্বের সমস্ত দেশের 
শান্তি ১ ? 
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৬ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, শুয় সংখ্যা, ১৯৮০ 
শ্রামিকশ্রেণীর মৈজগ । এই শ্রেণঈভ্রাতারা প্রলেতারীয় . "আন্তর্জাতিকতাঁর 


২86 ০8৮১ ই | 
:*শিরদীড়াত। মার্কস ও এক্ষেলদ যে “সবল দেশের শ্রামিকেরণ“এক”, হও”, ধ্বনি-- 


তুলেছিলেন, তাতে এই মৈত্রী অভিব্যক্ত হয়েছে । আক্তর্জাতিক প্রলেতারয় 
মৈত্রশকে লেনিন আরও প্রসারিত করেছেন । সাম্রাজ্যবাদ যে জাতিদমৃহকে 
নিপশড়ন' করে, তাদের সঙ্গেও শ্রমিকশ্রেণী প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার 
সুত্রে মৈত্রীর সম্পর্কে একত্রিত । লেনিনের চিন্তাধারার .কার্যকরণ প্রয়োগকে 
আমরা দেখতে পাই আন্তর্জাতিক 'শ্রামকত্রেণণী ও সমাজতান্ত্িক শিবিরের 
দেশসমূহের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও নবীন স্বাধীন রাষ্্রসমূছের বন্ধুত্বের 
সম্পর্কের মধ্যে । এই নবীন ক্বাধশন রাষ্্রসমৃহের অনেকে অপুঁজিবাদী পথ : 


লেনিন সম্বন্ধে একথাও বলা যেতে পারে যে, তিনি আমাদের যুগের 
সবচেয়ে জ্বলন্ত প্রশ্নের সমাধানের উৎস ধারায় পৌঁছতে পেরেছিলেন । এই 
প্রশ্ন হচ্ছে শাস্তির প্রশ্ন । সমার্জ-আীবন থেকে যুদ্ধকে অপসারিত করা হলো ' 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল এবং সর্বোচ্চ - আদর্শগুলির অন্যতম । বিভিন্ন 
সামাজিক ব্যবস্থা-সম্পন্ন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিকে উপস্থাপিত | 
করে লেনিন বর্তমান যুগের শান্তির লক্ষ্যে পৌছবার কার্ষকরশ পথ ও উপায়ের 
সংজ্ঞা দিয়েছিলেন । সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট 
পার্টির লেনিনশয় বৈদেশিক নপীতি বিশ্ব-শাত্তি প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তাবিধানে একটি 
প্রধান ভূমিক! পালন করছে । এই লোনিনীয় নীতি সঙ্গতিপূর্ণ শান্বি- . 
কামিতার সঙ্গে সাআজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিরোধকে সম্মিলিত করেছে। এ 
আমাদের পারমাণবিক যুগে মানবজাতির অস্তিত্ব ও প্রগতির মৌল শর্তগুিকে ; 
সুনিশ্চিত করার' একমাত্র পথ হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, দাতাত ব্‌ 
“বৈরতাপরিহার” এবং নিরস্ত্র'করণ । 








অপাঁরবর্তনীযভাবে কালক্রমিক থাকার দরুন লেনিনের আদর্শ জীশয়ন্ত ) 
রয়েছে এবং আগামশ যুগে যুগে জীয়ন্ত থাকবে । তার তাত্বিক উত্তরাধিকার - 
এবং তার সমগ্র জীবন অত্যাচার ও শোয়পের বিরুদ্ধে এবং শাভি। গণতন্ত্র, 
সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী সমাজ গড়ার জন্যে সংগ্রামে সর্বদা উৎসাহ ও 
নির্ধারণের অফুরন্ত উৎস হয়ে থাকবে । 
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লেনিনের উত্তরাধিকার ও আমাদের সময় ৭. 


রাষ্্রীয-একচেচিয়া পুঁজিবাদঁ ব্যবস্থার নতুন নতুন বিশেষ 
ধরনগুির নিরণক্ষার ব্যাপারে এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদ বিরোধী 
সংগ্রামের মূল ধারা নিরূপণে লেনিন যে বাখ্যাবিশ্লেষণ দাখিল 
করেছেন তার ওপর আলোকপাত করেছেন হান.স কাল.ট.। 


হান্স কাল্ট. অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেক্দ্রীয় 
কমিটির পলিট ব্যুরোর সদস্য এবং “ফোকসটিমে? 
পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। 

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের নতুন নতুন ধরন-ধারন অস্ট্রিয়ার 
সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপারে নানা রকমের নিরীক্ষার উত্তব 
ঘটিয়েছে। অস্্রিয় হচ্ছে এক ধরনের দেশের অন্যতম, যেখানে রাস ভারপীশিল্পের 
একটা বড় অংশকে এবং প্রধান ব্যাক্কগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । অসষ্ট্রয় 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের অন্যতম বিশেষত্ব হলো এই যে, 
সোশ্তালডেমোক্রাটিক পাটির নেতৃরদ্দ এবং দক্ষিণপন্থপি সোশ্তালডেমোক্রাটিক 
ট্রেড ইউনিয়নসমৃহ এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শরিক এবং পরিচালক ৷ পুঁজি- 
বাদ উদ্যোক্তাদের সমিতি এবং ট্রেড ইউনিয়নদমৃহের শীর্ষস্থানীয় পরিচালক- 
দের নিয়ে তথাকথিত “সামাজিক অংশীদারশী সংস্থা” নাম দিয়ে এক ধরনের 
প্রাতষান'গজিয়ে উঠেছে । এরা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নশতি-সংক্রান্ত প্রধান 
প্রধান সমস্যার নিরন্ত্রণের কেন্দ্রস্বরূপ । সোশ্তালডেমোক্রাটর1 তথা দক্ষিণ- 
পন্থশী সমাজতন্ত্রীরা সামাজিক অংশশদারছ্বের এই সমিতিবদ্ধ হওয়ার 
ব্যাপারটাকে ব্যবহার করছে । বিভিন্ন কারুণে অস্ট্রিয়াতে ১৯৭৪-৭৫ সালের 
অতি-উৎপাদনের সংকটের সময়েও গুরুতর রকমের বেকার সমস্যা দেখা না 
দেয়ায় শ্রমিক চশ্রণীর মুধ্যে একটা মোহের সৃষ্টি হয়েছে যে, অস্ট্রিয়ার বর্তমান 
সামাজিক সম্পর্কের ব্যবস্থাকে সাত্যকার অর্থে পুঁজিবাঁদশ বলে অভিহিত করা 

যায় না । এই মোহকে সোশ্তালডেমৌক্রাটরা ব্যবহার করছে 1 
এই অবস্থায় রা ীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ সম্বন্ধে লেনিনের শিক্ষা আমাদের 
কাছে বিশেষভাবে বড় রকমের তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে । প্রথম বিশ্ব- 
বুদ্ধের সময় লেনিন দক্ষিণপন্থশী সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের এবং বিশেষ করে 
শাইভেমান ১9 দেনট্‌শ্‌ প্রমুখ জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধে তীর 
আক্রমণাত্মক বিতর্ক পরিচালনা করেছিলেন । এই সময়েই তিনি পুঁজিবাদের 


— আর হর 
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Ly শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮০ 


রাইীীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা 
করেছিলেন । এই যুদ্ধের বছরগুলোতে সামাজ্যবাদণ মের প্রচণ্ড অর্থনৈতিক 
চাপে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিক নিয়োগ, কাঁচামালের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, 
শ্রমশর্তি এবং খান্ত ও অন্যান্য উপকরূণের বিখি-ব্যবস্থা প্রভৃতি দ্বারা রাই 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার্তে যে হস্তক্ষেপ করেছিল তাকে দাক্ষিপপন্থ সোস্যাল : 
ভেমোক্রাটরা এক ধরনের "ঘুদ্ধকাকশীন সমাজতন্ত্র” বলে অভিহিত করে। 
লেনিন পরিস্কার করে দেখিয়েছিলেন যে, এই “যুদ্ধকালীন সমাজতন্ত্র” 
ছিল “যুদ্ধকালীন রাষ্্রীয় একচেটিয়া পঁজবাদী ব্যবস্থা” । (কালেক্ট 
. ওয়ার্কস, ২৫ থণ্ড, পৃঃ ২৫৭) ৷ লেনিন দেখিয়েছিলেন যে, সামআজ্যবাদশী 
যুদ্ধ “একচেটিয়া পুঁজিবাদ ব্যবস্থার রাষ্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদণ ব্যবস্থাতে 
পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রচণ্ড রকমে দ্রুত ও তীব্র করে তুলেছিল |” 
(এ, হও খণ্ড; পৃঃ ৩৮৩) । বর্তমানে পুঁবাদী দেশগুলিতে অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থার সরাসরি সামারকশকরণের সঙ্গে থাকে বিভিন্ন কারখানা এবং সমগ্র 
শিল্পের রাইীয়করণ, আর্থিক ও কর নীট, অনুদান-নাঁতি? বৈদেশিক 
অর্থনৈতিক যোগসুত্রের নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি । এক্ষেত্রে সদাসর্বদ! প্রত্যক্ষ বাধ্য- 
বাধকতা, কাঁচামালের সরবরাহের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং এই ধরনের অন্যান্য 
ব্যবস্থাকে সংকট দেখা যাওয়া মাত্রই জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় পরিমাপে 
চাপিয়ে দেয়া হয় । সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, যুদ্ধকালে তো বটেই অর্থাৎ 
, দ্বটো বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তে! বটেই, পরেও উৎপাদন ও পুনরুংপাদনের ক্ষেত্রে 
ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে পুঁজ্বাদণ ব্যবস্থা বাদ দিয়ে চলতে পারে না 
এই সব ধরনের রাষ্রীয় পরিচালনার একটি মাত্র এবং একই প্রকারের শ্রেণীগত 
লক্ষ্য রয়েছে । সেটা হলো একচেটিয়া পুঁজির আধকতম্‌ মুনাফা অর্জন করা .. 
এবং একই সঙ্গে পুঁজিবাদ" ব্যবস্থাকে চালু রাখা । এই চালু রাখার অর্থ 
হচ্ছে, ১৯২০+র দশকের শেষের দিকের এবং ১৯৩০ এর দশকের প্রথম দিকের ' 
বিপর্ষয়কর আক্ষেপের পুনরাবৃত্তি ব্যতিরেকে প্ুজবাদ ব্যবস্থায় টি 
চালিয়ে যাওয়া । 

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়। পুঁজিবাদের যে সংজ্ঞাগুলি লেনিন প্রথমেই দিক্চেছিলেন, 
সেগ্ুলিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এই যে, লেনিন সেগুলতেই অর্থনৈক্দিক 
ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার শ্রেণীচরিত্রের মৌল 


লেনিনের উত্তরাধিকার ও আমাদের সময় পু ৯ 


তাংপর্ম দেখিয়েছিলেন £ “যুক্ষের’ (জার্ষেন)সামস্ত অভিজাত ও বুর্জোরাদের 
মিলত রাষ্ট্রের জায়গায়, তথা জমিদার-পুজিপাত রাষ্ট্রকে সারিয়ে 
তার জায়গায় এবার একটি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক, রাষ্ট্রকে নিয়ে আসুন । 
এই রাষ্ট্রের কাজ হবে বিপ্রবী উপায়ে সমস্ত বিশেষ সুবিধা উঠিয়ে দেওয়া! । 
এই রাষ্ট্র বিপ্লব উপায়ে পুর্ণতম গণতন্ত্রের প্রবর্তন করতে ভগত হবে না। 
যদি এই ভাবে প্রকৃত বিপ্লব গণতান্ট্রিক রাই হাতে আসে, তবে দেখা যাবে, 
রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ ব্যবস্থা অবধারিতভাবে ও অন্বার্যভাবে 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে একপা করে এবং তার চেয়েও ক্রুত বেগে এগিয়ে 
যাবার অপেক্ষা রাখবে মাত্র ।”(কালেক্টেড ওয়ার্কস, ২৫খণু) পৃঃ ৩৫৭_-৩৫৮) ৷ ' 


আমরা যখন অস্ট্রিয়ার সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে, তথ! তার সমস্ত 
দিককে বিশ্লেষণ করি, তখন আমর! রাষ্ট্রের শ্রেশীসত্তাকে চিন্তিত করার 
ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ কারি.। লেনিনের প্রবর্তিত এই মানদণ্ড 
আমাদের পার্টিকে “সামাজিক অংশশদারিত” সম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্তে পৌছতে 
্বর্থহশনভাবে চালিত করেছে । সিদ্ধান্তটি হচ্ছে এই যে, সামাজিক অংশশ- 
দারিত্বের ব্যবস্থাটা রাষ্শয় একচেটিয়া পঁজবাদণ ব্যবস্থার রকমফের মাত্র । 
অস্ট্রিয়ার বিশেষ অবস্থাতে গত তিনদশকে এইভাবে রাষ্রীয় একচেটিয়া 
পুঁজিবাদের লেনিন'য় বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমাদের নির্ধারিত সিদ্ধান্ত 
আমাদের পার্টির একচেটিয়া পুঁজিপতিচক্র-বিরোধশ সাধারণ নশতির মর্মমূলে 
কা করছে। এই নতি অস্ট্রিয়ার বাস্তব পরিস্থিতিকে বিবেচনার মধ্যে 
রেখেছে । এই নীতির প্রবর্তিত প্রবণতা হচ্ছে প্রশস্ততর গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম 
করার দিকে, শ্রমজী বশ জনগণের স্বার্থে গণতন্ত্রের পূর্ণ বাস্তবায়নের দিকে । 
রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ" ব্যবস্থায় এই সংগ্রামই সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের 
মৌল দিকচিহ্ । | 
লেনিন পুঁজিবাদ! ব্যবস্থার অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
বিকাশের নিয়মের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা, থেকে বৃটেনে শ্রেণী- 
সংগ্রামের আজকের সাধারণ নীতি নির্ধারণের জন্যে কি কি 
সিগ্কান্ত বেরিয়ে আসে? এর জবাব দিয়েছেন গ্রেট বৃটেনের 
কমিউনিস্ট পার্টির কার্যনির্বাহী কমিটির অর্থ নৈতিক 
কমিশনের সদস্য রণ বেল্লামি। 


১০ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) ১৯৮০ 


পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থনীতি ও রাজনীতির অসম বিকাশের বিধান 
হচ্ছে মার্কসবাদে লেনিনের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ৷ তত্বের ক্ষেত্রে 
তার অন্যান্য পদক্ষেপের মতো এই তাঁত্বক পদক্ষেপটিও মূর্ত বাস্তবের নতুন 
নতুন বৈশিষ্ট্যের নিরীক্ষা দ্বারা গঠিত এবং একে তিনি প্রয়োগ করেছেন 
বিপ্লবী আন্দোলনের সবচে,য় বেশি মূর্ত রাজনৈতিক সময্যাবলীর সমাধানে ৷ 
এই তত্বকে আয়ত্ত করা এবং একে কাজে লাগানো সর্বত্র শ্রমিকদের পার্টির 
সাধারণ নীতির ব্যাপারে অত্যাবশ্তক । এই আবশ্যকতা আগেও যেমন ছিল, 
এখনও তেমনি রয়েছে । | ৃ 

অসম বিকাশের নিয়ম থেকে লেণ্নি এই সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন যে, 
সমাজতন্ত্র শুরুতে কয়েকটি মাত্র দেশে, এমনকি একটি মাত্র দেশে জয়শ 
হতে পারে । সমাজতন্ত্র একটিমাত্র দেশে জয়ী হতে পারেনা বলে যে জোর 
যুক্তি দেয়! হয়, লেনিন সেটিকে ৯৯১৫ সালেই বাতিল করে দিয়েছিলেন । 
( কালেক্টেড ওয়ার্কস, ২১ খণ্ড, পৃঃ ৩৪২) । ১৯১৯ সালে তিনি লিখেছিলেন, 
“যাঁদ কোনে! মার্কসবাদশকে কিংবা আধুনিক বিজ্ঞানে সাধারণ জ্ঞান র(য়ছে 
এমন কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, বিভিন্ন পঁজিবাদশ দেশে শ্রমিক- 
শ্রেণীর একনায়কত্ের প্রতিষ্ঠার পথ একই ধরনের কিংবা সাজানো গুছানো- 
ভাবে একই অনুপাতে ঘটবে কিনা, তাহলে নিঃমন্দেহে তিনি জবাব দেবেন, 
‘ন!’ | পুঁজিবাদী বিশ্বে সমান, সুষম কিংবা আনুপাতিক ভাবে বিকাশ 
কখনে! ঘটতে পারে ন! 1”, (কালেক্টরেড ওয়ার্কস, ২৯ খণ্ড, পৃঃ ৩৮০) | ইতি- 
হাসের ধারায় লেনিনের এই দিদ্ধান্তগুলির সত্যতা প্রমাণিত ৷ 

পুঁজিবাদ" ব্যবস্থাতে উদ্বৃত্ত মূল্যের সঞ্চয় এবং ক্রুত কারিগরি প্রগতি অসম- 
বিকাশের নিয়মকে প্রশস্ত ক্ষেত্র জোগায় ' অপেক্ষাকৃতভাবে বৃহাদাকারের 
প্রতিষ্ঠান এবং স্থায়ণ মূলধনের বর্ধমান ভূমিকা এবং এদের লালনপালন ও 
প্রস্তুতের জন্যে প্রয়োজনীয় দশর্ধ সময় এবং এদের দণর্ঘভর পরমায়ূর দরুন 
পুঁজিবাংদর বিকাশে সুষম বিশ্যাসের অবকাশ ঘটেন। । উপরক্ত, প্রতিষোগিত। 
ও উৎপাদনের অরাঞ্জতার আওতায় ক্রুত কারিগরি প্রগতিও পুঁজপাতি 
উদ্যোক্তাদের নিজনিজ প্রতিষ্ঠানে অভিনবন্থের পিছনে ছুটতে বাধ্য করে এবং 
এর ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় । মুলধন সঞ্চয়ের অসম 
সন্তাবনাতে খণব্যবস্থা নতুন নতুন মোচড় দেবার ফলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক 


লেনিনের উত্তরাধিকার ও আমাদের সময় ৯৯ 


ব্যবস্থাতে আকস্মিক ও প্রচণ্ড বিশৃত্খল! দেখা দেয় । একথা সত্য যে, একচেটিয়া 
পুঁজি এবং মর্থপঁজির উদ্তবের পরে সুবিধাভোগী বিশেষ বিশেষ এলাকাকে 
সুরাক্ষিত করার জন্যে শক্তিশালী প্রতিরোধ তৈরীর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে । 
এর ফলে কোন কোন মার্কসবাঁদও ইচ্ছাকৃতভাবে না হলেও অবস্থা-বৈগুপ্যে 
কাউটস্কির মতো দ্রব্য মুল্যের অবধারিত প্রতিযোগিতা কিংবা বৃহৎ বৃহৎ 
প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্ের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেন । তরু রোলস রয়েস, 
বৃটিশ লেন্যাগু, ক্রাইসলার এবং এ ই জি'র মতো বিশাঙ্গ প্র মালিঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানগুলিও দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে কিব রাষ্্রীয় হস্তক্ষেপ পেয়ে 
দেউালিয়াত থেকে কোনক্রমে বেচেছে মাত্র ৷ 
কোন কোন অর্থনধততাবদ এই যুক্তিও দিয়েছেন যে, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া 

পুঁজিবাদ" ব্যবস্থার হস্তক্ষেপ এবং সংযোজন অসম বিকাশকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে 
আনতে পারে এবং ঠেকিয়েও রাখতে সক্ষম হয় । চেই ১৯১৫ সালেই লেনিন 
এই ধর'নর মুক্তি খণ্ডন করেছিলেন: “পঁজিপতিদের মধ্যে এবং বিিন্ন 
গ্লাঁজবাদস রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থ সাময়িক চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে । 
ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের মধ্যেও একট? চুক্তি সম্পন্ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে । 
কিন্ত এর উদ্ছেগ্ুটা কি হবে? এর একমাত্র উদ্দেশ্য হবে ইউরোপে সমাঞ্জ- 
অন্তরকে মাথ! তুঙ্গতে না দেওয়া এবং জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খপ্পরর থেকে 
নিজেদের গুঁপনিবেশিক লুঠের মালকে যুক্তভাবে রক্ষা কর! ৷” (কালেক্টেড - 
ওয়ার্কস, ২১ খণ্ড, পৃঃ ৩৪১) ৷ কোন একটা ‘মুজিসিদ্ধ' ভিত্তিতে বিশ্বের 
অর্থব্যবস্থাকে নতুন কাঠামো দেওয়া কিংবা ই. ই. সি-র বা ইউরোপীয় 
অর্থনৈতিক সংস্থার মারফত পুঁজিবাদশ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার 
মধ্যবিতমুলভ ব্বপ্র-কল্পনাকে আমরা লেনিনের এই নিরীক্ষা! অনুযায়ী 
যাচাই করে দেখবো । 

অসম বিকাশ রাজনৈতিক হতে পারে, আবার অর্থনৈতিকও হতে 
পাঁরে । “প্রত্যেকটি দেশ পুঁজিবাদ ব্যবস্থার এবং শ্রামকশ্রেণীর আন্দোলনের 
কোন একটি বৈশিষ্ট্যকে অথবা বৈশিষ্ট্যমণ্ডলীর একটাকে ছেড়ে আরেকটাকে 
এজারাজোভাবে বিকশিত করেছে । গত কয়েক দশক ধরে এই অগ্রসর 
পুঁজিবাদ দেশটি (বৃটেন) শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্রবী সংগ্রামে পিছিয়ে রয়েছে ।” 
কোলেক্টেড ওয়ার্কপ্‌, ২৯ খণ্ড, পৃঃ ৩০৮, ৩০৯) ৷ ৯৮৭০)এর দশকে : 





৯২ ; শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮০ 


বিরাট সুখানদ্রার অবদান হয়েছিল শিশল্পশাক্তির ভিত্তিতে গড়া বিশ্ব-বাপিজ্যে 
বৃটেনের একচেটিয়া আধিপত্যে ভাঙ্গন লাগার ফলে । কিন্ত বৃটেনের 
শ্ামিরশ্রেণীর নবজাগরণ এই সঙ্গে আসে নি । এর কারণ, আধুনিক সাম্রাজ্যের 
প্রনারের দরুন বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদী প্রবণতা দেখা দিয়েছিল । 
অর্থ-পুদ্ধি এবং পুঁজি রপ্যানির দৌলতে এই প্রসার ঘটেছিল । বগ্তত- 
পক্ষে, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে বিরাট মৃল্য দিতে হলেও এবং উৎপাদক 
শক্তিগুলোর আপেক্ষিক পম্চাৎপদতা! ঘন*ভূত হওয়া সত্বেও সাআ্রাজ্যবাদশ 
কেন্দ্রের আর্থিক এবং বাপিজিক শক্তি মৃবিধাবাঁদের একটা ভানস্তিকে 
বাঁচিয়ে রাখে । এই অবস্থাটা দ্বিতীয় বিশ্বযনবদ্ধ চলতে থাকার সময়ে" এবং 
বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পরেও বজায় থাকে । বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
প্রে অর্থনৈতিক জীবনের কতকগুলো ক্ষেত্রে আংশিক ও আপোঁক্ষাক 
স্থিতিশীলতার দরুন কিছুদিন পর্যন্ত কর্মদংস্থানের নিরাপত্তা এবং উন্নততিশশল 
জীবনযাপনের মানদণ্ড যথেষ্ট পরিমাণে বহাল থাকে । 


কিন্ত শিল্পে জাপান, পশ্চিম জার্ধেনপ ও ফ্রান্সের সঙ্গে দৌঁড়ে পিছিয়ে 
যাওয়ায় এবং ১৯৭২ সালে বিশ্ব-মুদ্রাব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবার পরে আর্ক 
অস্থিত্তির দরুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে নিম্প্রভ হয়ে আসা বৃটেন 
সাআাজ্যবাদের সাধারণ অবক্ষয়ের পরিবেশে তার সমস্ত বোঝাটাকে শ্রমজশবন 
- জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে । সামাজিক অগ্রগতি হয়ে দাড়িয়েছে এবার 
সামাজিক পশ্চাংগতি । বৃটেন এখন শিল্পাবরহিত হতে হতেই তত্র বেকার- 
সমস্যা ও নাঁচু মজ্তুরীর দেশে পরিণত । 


লেনিন দেখিয়েছিলেন যে, বাণিজ্যিক একচেটিয়া আধিপত্য থেকে সাম্মাজ্য- 
বাদ সুবিধাভোগের স্তরে উন্নীত বৃটেনের বৈষদ্দিক বৈদেশিক সম্পর্কগুলে! 
একটা বৈপরণত্যের সৃষ্টি করেছিল ৷ একদিকে ছিল অগ্রসর পুঁজিবাদ! ব্যবস্থা ৷ 
আরেকদিকে ছিল রাজনৈতিকভাবে পশ্চাংপদ শ্রামকশ্রেণীর আন্দোলন ৷ 
কিন্ত অসম রিকাশের বহুমুখী কার্যকারিতা এই বৈপরাীত্যের বৈষয্মিক 
ভিত্তিতে ক্ষয় ধরিয়ে দিয়েছে । শ্রতিকশ্রেণীর আন্দোলনে সুবিধাবাদী 
প্রবপ্নতাকে পরািত করার এবং একটা বিস্তৃত গণতান্দ্িক মৈত্রীর নেতা! হিসেবে 
শ্রসিকঞ্রেণীকে এক্যবদ্ধ করার নতুন নতুন সম্ভাবন! দেখা দিয়েছে । এই মৈত্রী 


oe 


লেনিনের উত্তরাধিকার ও আমাদের সময় ৯৩ 
রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ" ব্যবস্থার ক্ষমতাকে খর্ব করতে এবং বিদ্ধী পাঁর- 
_প্রেক্ষিতকে নতুন করে উম্মুক্ত করতে পারবে । 
চিলির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদ্য 
পাউলো ডাঁয়াজ লেনিনবাদের বিপ্লরশ প্রাণশক্তি, জীবনের 
প্রত্যেকটি নতুন উপাদানকে গ্রহণ করতে পারার ক্ষমতা এবং 
চিলিতে লেনিনবাদের জন্তে সংগ্রামের কথা বলেছেন । 
আমাদের চোখে লেনিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্বের অয্নান 
তাংপর্ষের মুলে প্রথমত এই ঘটনাটা কাজ করছে যে, মানবজাতির অধিকাংশের 
জীবনে সমাঞ্জতান্তরক বিপ্লব এখনও এমন একটি কর্তব্য, যাঁর সমাধা না হলেও 
শ্রেণীসংগ্রামের প্রসার তাকে একটি মূর্ত পারপ্রেক্ষিতে পরিণত করেছে । 
দ্বিতীয় ঘটনাটা হচ্ছে এই যে, রিডভিম্ন দেশে আমিকশ্রেণীর পার্টিসমহের 
সংগ্রামে সাধারণ নীতি ও কৌশলের তাত্বিক ও পদ্ধতগত ভিত্তি হিসেবে 
লেনিনবাদ তার বৈপ্লবিক প্রাণবত্তাকে অব্যাহতভাবে প্রকাশ করে চলেছে । 
মার্কসবাদকে আদর্শ হিসেবে উত্তাসত রেখে তাকে সৃজনশশলভাঁবে 
বিকশিত করে তোলার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে-_-লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের 
তত্ব গড়ে তুলেছিলেন । তিনি দেখিয়েছিলেন যে, সমাঞ্জতাত্রিক বিপ্নব একটি 
বিশ্বব্যাপী অসম প্রক্রিয়া, যার সারবন্ত মানবজাতির ইতিহাসের একটা সমগ্র 
যুগের তথা আমাদের সমকালীন যুগের সারবন্ত । মহান অক্টোবর বিপ্লব 
লেনিনের তত্বের এবং সমগ্র মার্কসীয় বিজ্ঞানের প্রথম মূর্ত কার্যকারিতা ৷ 
এরপরে যত বিপ্রব হয়েছে, সেগুলি সবই ব্যত্যয়হশনভভাবে লেনিনের বৈজ্ঞানিক 
সিদ্ধান্ত ও পুরোদৃষ্টির প্রমাণ দিয়েছে । বিভিন্ন দেশে বিপ্লবী শক্তিসমূহ যে 
সাঁষস্িবভাবে পরাজয় বরণ করেছে, তাতেও লেনিনবাদের পক্ষেই অভিজ্ঞতার 
উপাদান দাখিন্গ হয়েছে । এর কারণ এই যে, এইসব পরাজয়ের অধিকাংশই 
ঘটেছে লেনিনের নির্ণীত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিবাদিগপিকে যথেষ্ট 
পরিমাণে হিসেবের মধ্যে না রাখায় | 
লেনিনবাদের তাৎপর্ষকে সাম্রাজ্যবাদী প্রচারকরা অস্থপকার করে 


আসছে । বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রবজ্ারা গলা! ফাটিয়ে বলে আসছে যে, 


_ শ্রমিকশ্রেদীর সংগ্রামে লেনিনের উত্তরাধিকারের কোন প্রয়োজন নেই । 
বলবে নাই বা কেন? 


১৪ - শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখা], ১৯৮০ 


লেনিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ব উঠে এসেছে সাম্রাজ্যবাদের যে 
বিশ্লেষণ তিনি দিয়েছিলেন তা থেকে ।- সুবিধাবাদীরণ তত্ব খাড়া করে বলতে 
চেয়েছিল যে, সাম্রাজ্যবাদ সারসভার দিক, দিয়ে পুঁজিবাদ" ব্যবস্থা, থেকে 
আলাদ। হওয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের কোন 
প্রয়োজনই নেই । লেনিন সেই সুবিধাবাদণ তত্বের পাতভাঙ্গা জবাব দিয়ে 
ছিলেন । যদিও বিগত দশকের পরের দশকে ভার নগ“তর সারবন্তা অপাঁণত 
নতুন নতুন ঘটন! এবং যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, তবু বুর্জোয়া প্রবক্তারা 
পরিকল্পিতভাবে সুব্ধাবাদশ মোছের বাঁজ বুনে তাকে পরিপুষ্ট করার চে? 
চালিয়ে যাচ্ছে । এই মোহ হলে? একচেটিসা। পুঁজিবাদশ ব্যবস্থা থেকে 
সমাজতন্ত্রে উত্তরণ বিপ্লবকে বাদ দিয়ে আস্তে ধীরে সাধিত হতে পারে | 


বিপ্লব আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইদানশং এমন কয়েকটা মতামতও ছড়ানো 
হচ্ছে, যেগুলোর বক্তব্য হলো, লোনিনবাদ এখন অতিক্রান্ত” হয়েছে এবং 
বিশ্বে একটা নতুন কিছুর ' উত্তব হয়েছে! এইসব মতামতের প্রবক্তার! 
এই “নতুন কিছুকে” বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী সংগ্রামের বিশেষত্বের চিহৃবাহক 
জাতণয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত করছেন । এই নতুন কিছুর প্রবন্তারা জাতগয় 
বৈশিষ্ট্যগুলিকে সাধারণ বিপ্লধশ ধারা থেকে পৃথক করে এদের একেকটা 
বিশিষ্টভাবে নিয়মিত অভিব্যক্তি হিসেবে দেখিয়ে বলছেন যে, সাধারণ 
নিয়মের এরা ব্যাতিক্রম । | | ” 


এটা. বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নতুন নতুন উপাদান ও রাজনৈতিক 
ঘটনা এবং বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ও সমস্যাকে খতিয়ে দেখে সেগুলোর 
সমাধান করতে হবে৷ এগুলো সর্বত্র প্রতিদিনই উদ্ভুত হচ্ছে । সামাজিক 
জঙ্গমতা, এবং বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশ তে! বটেই, বিপ্রবী আন্দোলনের 
কর্মীদল ও সন্ভাবনাসমুহের প্রদার জীবনকে প্রভাবিত করে। এর মধ্য 
দিয়ে যে সব অভৃতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেগুলোকে অবিশ্রান্তভাবে বিশ্লেষণ 
করতে হবে । শক্রশ্রেণীরা যে পান্ট। আঘাত হানে, সেজন্েও এই 
অবিশ্রান্ত বিশ্লেষণের দরকার রয়েছে । শত্রশ্রেণীরাঁও তাঁদের পরাজয় থেকে 
শিক্ষাগ্রহণ করে .জনগণের আন্দোলনকে ব্যাহত করার উদ্দেে অত্যন্ত 
চতুর উপায় অবলম্বন করে৷ তারা গালভর! প্রাতশ্রণত, ছলনা এবং 


লেনিনের উত্তরাধিকার ও আমাদের সময় ১৫ 


মতাদৰ্শগত অন্তর্ঘাতের সাহায্যে গণ-আন্দোলনকে দমন করতে অথবা বিভ্রাস্ত 
করতে চেষ্টা চালায় । : 

তবে “নতুন কিছুর” জন্যে লেনিনের শিক্ষাকে সরিয়ে রাখাটা হবে 
' মাথামৃণ্ুহীন ব্যপার । আসল ঘটনাটা হচ্ছে এই যে, লেনিনবাদের 
একটা প্রধান বিশেষত্বই হলে, লেনিনবাদ সবসময়ে নতুনের জন্য উম্মুক্ত । 
বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের মতো লেনিনও মনে করতেন, বিপ্লবী 
তত্ব হচ্ছে সংগ্রামের দিশারণ, এই তত্ব কোনক্রমেই অন্ধবিশ্বাস নয়। 
লেনিনের সমস্ত কাজই ছিল অন্তর্ভেদণী । লেনিনের সমস্ত কাজ ছিল 
পরিবর্তমান বাস্তবতার অন্তঃসারে পৌছবার জন্ত অবিশ্রান্ত সাধনায় ওতপ্রোভ- 
" ভাবে অনুপ্রাশিত । তবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তিনি মার্ক ও এল্লেলসের 
বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নীতিসমহে আস্থা রেখেছেন । তার কাছে বিপ্লবী 
তত্ব ব্যতিরেকে বিপ্লবী সংগ্রাম ছিল অকল্পনীয় । নতুন সমস্যার কিনারা করার 
সময় যদি শ্রেণীগত দৃষ্টিভীজকে পরিহার করা হয় এবং পুঁজিবাদ" ব্যবস্থার 
কবর-খননকারণী এবং সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী সমাঞ্জ নির্মাণের নেতৃস্থানপয় 
শক্তি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর এঁতিছাসিক ত্বমিকাকে অস্কার করা হয়, 
তাহলে সেটা হবে মার্কসীয় তত্বকে পারহার করা, লেনিনকে অস্বীকার করা । 

৯৯৭০ থেকে ১৯৭৩ সালের সময়খণ্ডে চিলিতে একটা ব্ছদিক দিয়েই 
অনন্ত বিপ্লব প্রক্রিয়া. রূপ নিয়েছিল । ১৯৭৩ সনে ফ্যাঁসিস্টরা ক্ষমতা 
দখল করার পরে কেউ কেউ বলতে শুরু করে যে, লেলিনবাদ চিলির বিপ্লবের 
ক্ষতি করেছে এবং এইজন্যে একে পরিহার করতে হবে আমাদের পার্টি 
বার্থ হশীনভাবে এই ধরনের বৃক্তিকে খণ্ডন করেছে। আমাদের পার্টি, যথার্থ 
নুক্তিঙ্গতভাবেই বলেছে যে, চিলির শ্রামকশ্রেণীর এবং বিশেষ করে সালভাদর 
আলেন্দের পপুলার ইউনিটি সরকারের সমন্ত সাফল্যই লেনিনবাদের সৃজনশণল 
প্রয়োগের সঙ্গে আবিচ্ছেহ্যভাবে যুক্ত ছিল । আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থায় 
কমিউনিস্টর! এই সৃজ্রনশশল প্রয়োগটি করেছিল । আধকস্ত একথাও বল! 
. দরকার যে, চিলির বিপ্লবের বর্তমান.সাময়িক পরাজয়ের অন্তান্ত কারণের মধ্যে 
এই কারণটিও ছিল যে, লেনিন সংগ্রামের সমস্ত রূপকে আয়ত্ত করার এবং 
ব্যবহার করার জন্যে যে তাগিদ দিয়েছিলেন, চিলিতে সে সম্বন্ধে ধারণাটি - 
ছিল অপরিছন্ন। 


পা 


৯৬ ... শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ওয় সংখ্যা, ১৯৮০ 


অধিকস্ত, চিলিতে ফ্ল্যাসস্ট গিনোচেটের রিরুদ্ধে যুক্ত সংগ্রাম পরিচালন! 
ও কমিউানস্টদের সঙ্গে মৈত্রী গঠন করার ব্যাপারে পণতন্ত্রীদের মধ্যে কেউ 
কেউ লেনিনবাদ থেকে সরে আসতে হবে বলে শর্ত উপস্থিত করেছিলেন । 
আমাদের পার্টি দ্যর্থহীনভাবে জানিয়েছিল যে, এই শর্তকে আমরা কিছুতেই - 
মানবো না । আমাদের পার্টির সঙ্গে যুক্ত সংগ্রামী এক্য স্থাপনে কাউকে 
রাজনৈতিক আনুগত্য ও নতি বিসর্জন দেবার জন্যে আমরা! যে জেদ কার নি, 
সেটা উপরোক্ত শর্ত না মানার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । লুইস করভালান বলেছেন, 
“আমরা লেনিনের শিক্ষার্থী ছিলাম, থাকবো । আমাদের পার্টি এইভাবেই 
আমাদের শিক্ষণ দিয়েছে । এইভাবেই পার্টি তার নতুন সদস্য ও সদস্যাদের 
শিক্ষ। দিচ্ছে |?) 

আমাদের উপরোক্ত অবস্থান যে লি সেকথা ফ্যাঁসি্টবিরোধশ সংগ্রামের 
টতিক্ভায় ভরা বছরগুলোর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা মর্মে মর্মে বুঝেছি । 
এই অবস্থান আমাদের পার্টির কাছে আগেও অপাঁরবর্তনশয় ছিল, এখনও 
রয়েছে । - 

সাধারণ গণতাত্রিক ও সমাজতান্ত্রক লক্ষ্যে নিয়োজিত 

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সম্বন্ধে লেনিনের শিক্ষার তাৎপর্ষের ওপর 
বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন পশ্চিম জার্ষেনধর /* 
ড্রান্কফুটে অবস্থিত ইনস্টিউট অব মার্কপিস্ট স্টাডিজ্জের 
পরিচালক যোসেফ শ্লীইফস্টাইন। 

আমাদের পশ্চিম জার্ষেনীর কমিউানস্টদের কাছে যুগ্গ-মুহূর্তের ম্মারর 
হিদেতে লেনিনের সেই তত্বটি অনুসরণ'য়, যাতে তিনি বলেছেন, “গণতন্ত্রকে 
তার চূড়ান্তে পৌঁছে দিতে হবে, এই গাঁতপারিপাতির জন্মে সংগ্রামের সমস্ত 
ধরনকে ধুজে বার করতে হবে, প্রয়োগের মাধ্যমে এদের পরণক্ষা করে নিতে 
ছরে__সামাজিক বিপ্লবের জন্মে সংগ্রামের কর্তব্যসমূহের মধ্যে এটা অন্যতম 1” 
(কালেক্টেড ওয়ার্কস, ২৫ খণ্ড, ৪৫২ পৃঃ ৷ ) গণতন্ত্রের সংগ্রামকে সমাজ- 
তত্ত্রের ভক্তে সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করার প্রশ্নটিকে ৯৯৭৮ সালের অক্টোবরে 
গৃহীত জার্ধেন কমিউনিস্ট পার্টির নতুন কার্যক্রমে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । 


* বোলেটিন দেল এজটিরয়ার দেল পার্টিজে কমিউনিস্ট দ্য চিলি, 
সংখ্যা ২২, মার্চ এপ্রিল) ১৯৭৭, পৃঃ ৩ । 


লেনিনের উত্তরাধিকার ও আমাদের সময় ১৭ 

একটি মার্কসধাদশ পার্টি. হারা! পরিচালিত হলেই শ্রমিকশ্রেণী তার 
গণ্তান্ত্িক ও সমা্জতাপ্রিক লক্ষ্য অর্জন করতে পারে । এই পার্টিকে অবশ্তুই 
"সৃদনশালভাবে বিপ্লবী তত্বের প্রয়োগ করতে হবে এবং সামাজিক সংস্কারবাদ 
থেকে তাকে মুক্ত থাকতে হবে । লেনিনের এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি হচ্ছে 
শমকশ্রেণীর আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সাধারণণকরণ ৷ এই সিদ্ধান্তের 
যথার্থতা বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে। 
অপরদিকে পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপীয় দেশসমূহের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক 
পার্টিরা বন্ধ বছর ধরে এবং কোনো! কোনো ক্ষেত্রে দশকের পর দশক যাবৎ 
সরকারে থাকা সত্বেও এবং কোনে! কোনে! সময়ে সরকারের প্রধান থেকেও 
সমাজতন্ত্রের দিকে তিলমাত্র অগ্রসর হতে পারে নি । 

লেনিন অবশ্য জোর দিয়ে আরও বলেছেন যে, বিপ্লবী পার্টির ভূমিকা শুধু 
মার্কসীয় তত্ব দ্বারা চালিত হলৈ কিংবা সঠিক নীতি নিয়ে চললেই পালন" 
করাষায় না । সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মধ্যে পার্টির প্রভাব চূড়ান্ত পারমাণে 
থাকা চাই । জনগণের মধ্যে মর্যাদা অর্জনের জন্যে কমিউনিস্ট পার্টির দণর্খ 
সময় লাগে । বিশেষ করে যেসব দেশে প্রামকশ্রেণীর আন্দোলনে সংক্কার- 
বাদশধার] প্রবল, সেখানে এই সময়টা দীর্ঘতর হয় । লেনিনের তথ্বের মৌল 
সত্য অবশ্য বিদ্রিত হবার নয়। শ্রামিকশ্রেণীর মার্বসবাদণ পার্টির ভূমিকা 
সম্বন্ধে লেনিনের বক্তব্য থেক এটাও বুঝায় না যে, কমিউনিস্টরা একা একাই 
সমাজতক্রের দিকে অগ্রসর হতে চায় অথবা তার! সোশ্যাল ডেমোক্রাট এবং 
এই সঙ্গে অন্যান্য একচেটিয়া পুঁজিবাদ-বিরোধা ও সাশ্রাজ্যবাদ-বিরোধশ 
শক্তিসমূহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংগ্রাম চালাতে গররাজী । 

লেনিনের বক্তব্যগুলির অর্থ এই নয় যে, কমিউনিস্টর1 শ্রমিক শ্রেণীর 
আন্দোলনের নেতৃত্বের ওপর একচেটিয়া অধিকার . দাবী করতে চায় । 
কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় ভূমিকা সর্বদাই বেরিয়ে আসে বাস্তব শ্রেণণ- 
সংগ্রামের ফলস্বরূপ ৷ | 


২ সমাজতান্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ুলবার তত্ব 


. পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কাস পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির পলিট ব্যুরোর সদস্য এবং পোলিশ পিপলস, 


১৮ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, শুয় সংখ্যা, ১৯৮০ 


রিপাবলিকের মন্ত্রীপরিষদের , ডেপুটি চেয়ারম্যান 
জ্যান স্জাইভলীক পোল্যাপুকে দৃষ্টান্ত হিসেবে সামনে 
রেখে সামাজিক ক্রপান্তর সাধন ও সমাজতন্ত্র নির্মাণের সাধারণ 
নতি তৈরি করার কাজে লেনিনের অর্থনশীতিক উত্তরাধি- 

কারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন । 
লেনিন তার সমসামক্িককালের পুঁজিবাদ ব্যবস্থার গতিপারপতির 
পর্যায়ের সঙ্গে জড়িত এবং এই ব্যবস্থার মধ্যে পরিপক্ক হয়ে ওঠা সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লবের প্রাথমিক ভাবে প্রয়োজনীয় উপকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলগর সমগ্র 
বর্ণধুজ নিয়ে কাজ করোছিলেন'। এই সমগ্র বর্ণপুঞ্জে ছিল বিপ্লবের সাধারণ 
নীতি ও কৌশলের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং সমাজতান্ত্রিক রাই ও সমাজতান্ত্রিক 
সমাজ নির্মাণের বিশাল, অভিনব ও অত্যন্ত দবরূহ কর্তব্যসমৃহের সঙ্গে জড়িত 
প্রশ্নাবলশর সমাধান দেওয়া ৷ লেনিনের পরাক্ষা নিরীক্ষা, সিদ্ধান্তসমূহ এবং 
সাধারণীকরণের সৃত্রগু'ল রুশিয়া! সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আন্তর্জাতিক পতিপরিণতি 

নিয়ে কাজ করেছে । 

লেনিনের তাত্বিক উত্তরাধিকারের কোনে! একটি অংশকে অন্য একটি 
অংশের বিরুদ্ধে নিয়োজিত কর! অথবা] লেনিন যেদব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসেবে 
কাজ করেছিলেন এবং যেসব ক্ষেত্রে ভার- কাজ গোঁপ বলে অভিহিত হয়ে 
থাকে তাদের এক করে ফেলা-_এই ছুটে! গ্রচেষ্টাই নিস্ফল! হতে বাধ্য ৭ 
আমরা যখন কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেপীর আন্দোলনের অর্থনৈতিক চিন্তায়, 
সাধারণভাবে অর্থনৈতিক তত্বে এবং বর্তমান সমাজতন্ত্রের প্রয়োগের সঙ্গে জড়িত 
এবং এর বিকাশের ওপর শুভপ্রভাবসম্পন্ন সমস্ত কিছুতে লেনিনের অবদানের 
তাৎপর্য ও প্রাদার্জকতার কথা বলি, তখন উপরোক্ত সাবধানবাণী মনে রাখতে 


 হবে। 


সঙ্গত কারণেই বর্তমান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে কমিউনিস্টরা লেনিনের 
বিপুল অর্থনীতিক উত্তরাঁধকারের সেই অংশটির প্রতিও আগ্রহপল, ধার 
সময়সীমা হচ্ছে ১৯৯৭-২৩ | এই পর্বে সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভ্রষ্ট! ও নায়ক 
দেনিন প্রধানত সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক তত্বের ওপর, নতুন সমাজ নির্মাণের 
পরিচালনায় পার্টির অর্থনৈতিক নশীতর আদর্শ ও বিন্যাসের ওপর তাঁর 
নিরাীক্ষাকে কেন্দ্রীভূত করোছলেন ৷ এর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল 


লেনিনের উত্তরাধিকার ও আমাদের সময় ১৯ 


: বরস্তৃত: পরিপ্রেক্ষিতের তাত্বিক এবং হাডেকলমের কাজ । এখানে আমরা 

-"লোনিনের'এই 'অংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের এবং নিঃসংশয়েই বলা যায় 
নতুনের মুখ খুলে দেয় চিন্তা ও ধারণার সংক্ষিপ্ত আভাষ দিতে পারি । 

একটি চিন্তা হচ্ছে উৎপাদনের উপায়গুলোর সামাভিকশকরণ সংক্রান্ত ৷ 
স্মরণ কর! যেতে পারে, প্যারি কমিউন “ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সেয় দেউাড়র বাইরে 
সম্মান দোখয়ে দাড়িয়ে পড়েছিল ।’'* লেনিন এই শিক্ষার্টিকে মর্মে মর্মে 
অনুধাবন কণ্রছিলেন এবং এতিহাসিক এপ্রিল থিসিস থেকেই ব্যাঙ্ক, খনি, 
ধাতু গলানোর কারখানা, বড় ও মাঝারি কারখানা এবং পািবহনকে শ্রমিষ্ক- 
দের নিয়ন্ত্রণে আনার পারিকল্পা তৈরশ করেছিলেন । অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
প্রধান প্রধান উপাদানকে শ্রমজীবী জনগণের হাতে কেন্দ্রীভূত করা এবং 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিচালনায় সর্বসাধারণের সম্পত্তি গঠন করা--এই 
পদক্ষেপ দারা ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের উদ্বোধন ঘটেছিল ৷ অধ্যায়টি হচ্ছে 
উৎপাদনের সরঞ্জামসমূহকে সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করার এবং কোটি . 
কোটি শ্রমজীবীর শ্রমে উৎপাদিত দব্যসমৃহকে সামাজিকভাবে ন্যায়বিচার 
ছারা বণ্টন করার মুগ । এই লেনিনীয় নীতিকে একাদিক্রমে প্রয়োগ করে 
এককালের পশ্চাৎপদ কৃষি ও শিল্পের দেশ হলেও বর্তমানে জনগণের পোল্যাণ্ড 
দ্রুতগতিতে উন্নত শিল্পের দেশে পরিণত হয়েছে, বিশ্বের দশটি প্রধান শিল্পোন্নত 
দেশের অন্যতম হতে পেরেছে । 
লেনিনের অর্থনীতিক উত্তরাধিকারের আর একটি মূল চিন্তা হচ্ছে অর্থ- 

নৈতিক উন্নয়নের পরিচালনার উপায়-রূপে কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার 
প্রয়োজনীয়তা । যে গণতাপ্্রিক কেক্দ্রীকরণের নীতি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
হিসেবে সমাজতন্ত্রের মৌঙ্গনীতি, তার সঙ্গে এই পারিকল্পনা-নসতির সঙ্গতি 
রয়েছে । কেন্দ্রীডৃত পরিকল্পন! সামাজিক অর্থনৈতিক প্রাক্রিয়াসম্থহের 
আবিভ্াজ্যতাকে রক্ষাকবুচ দেয়, জনগণের জশবনযাপনের মানোন্নয়ন ও নতুন 
সমাঞ্জের বস্তগত ভিত্তি তৈরীর মুল কাজগুলোতে বৈষয়িক ও আর্থিক 
সম্ভারকে কেন্দ্রীৃত করে এবং বিশৃদ্ধলা, স্থতঃশ্ফুর্ততা, ভাঞ্গন এবং উৎকোন্দ্রিক 
প্রবণতার বিপদগুলোকে দূর করে । কেন্দ্রীত্বত পরিফল্পনার নীতির যথার্থতা 
পোলাণ্ডের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে । আমাদের 
* কার্প মার্কল, ফ্রেডে'রক এক্গেলদ্‌ সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৬ 


A 


সি শান্তি স্বাধীনতা সমাজতর, ৪ম বর্ষ, ওয় সংখ্যা, ১৯৮৩ 


- পাট এই নীতিকে: শক্তিশালশ ও আরও ' উট করার জন্য সখিয়া 
j মনোনিবেশ করে থাকে ৷ 

'কেন্্ৰদতৃত পরিকল্পনার ধারণাটিকে রূপ দিতে শিয়ে লেনিন বিভিন্ন রকমের 
আমলাতান্ত্রিক অতিকেন্দ্করণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং পরিচালনার ' 
ক্ষেত্রে কীরিগার-ভ্রশ প্রবণতাণ্ডলোর নিন্দা করেছিলেন । তিনি প্রকৃত 
সামাঁকশকরদের শর্তকে চিহিউ করেছিলেন । তিনি অর্থনৈতিক পরিচালনায় 
আমিকদের অংশশদারিত্বের নিশ্চয়তা বিধানের ফলপ্রদ উপায় ও সর্বসাধারণের . 
নিয়ন্ত্রণ দাবীর সুনিপুপ পর্ধীতর জন্যে তিনি সবসময় খেশাজে থাকতেন । 
ট্রে. ইউানয়নসমূহ যাতে অর্থনৈতিক পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে 
পারে, তিনি পে জন্যে তাগিদ দিয়ে একীজটাকে চূড়ান্ত গুরুত্ব দিতেন । 
শ্রমিকদের স্ব-নিয়নত্রণে এবং পরিচালনায় শ্রমিকদের তরফের নিয়ন্ত্রণের 
উঁন্নীতবিধান ও শক্তিবৃদ্ধি দ্বারা সমাঞ্জতীন্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোগ আয়োজন. 
সমূহে পোলিশ জনগণ সর্বজনীনভাবে অংশগ্রহণ করছে। আমরা এই 
বিষয়গুলোর ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে থাকি । 

এই বিষয়গুলো হচ্ছে পোল্যাণ্ডে লেনিনীয় নীতির কার্যকর বাস্তবায়নের 
অভিব্যক্তি । 2 

লেনিন ভূঁসি-প্রশ্নের যে বিশ্লেষণ করেছিলেন, তা আজ চুড়ান্ত গুরুত্বের 
অধিকারী । বিপ্লবী অ্রমিকশ্রেপীর মিত্র হিসেবে শ্রমর্জীবী চাষশদের 
সম্মিবেশিত করার প্রশ্নটিকে লেনিন গুণগতভাবে নতুন ধারায় উপস্থিত 
করেছিলেন । এই প্রশ্নের ওপর তিনি যে কাজ করেছিলেন, সেগুলি আজ 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মপন্থাঁগত চিন্তার প্রসারের এবং সমীজতান্তিক 
দেশসমূহ এবং শ্রশিয়া -আফ্রিক ও ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল 
দেশগুলির সম্পর্কের নীতিবিন্তাসের ভিত্তিস্ব্ূপ । একইভাবে লেনিনের 
এই তাত্বিক কাজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জনগপতান্রক দেশসমূহে 
বিপ্লব রূপাস্তর সাধনের সমস্যাগ্ালর সমাধানেও অমুল্য অবদান রেখেছে । 
সমাজতাস্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্যে শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র হিসেবে চাষীদের 
 বিন্যন্ত করার নাতি পোল্যাণ্ডে সমাজতাত্রিক সামাজিক রূপান্তর সাধনের 
.' মৌলন্পীত রূপে কাজ করেছে। শ্রমিকশ্রেপী ও চাষীদের মৈত্র 
 * আমাদের পার্টিনশীত্তির অন্যতম প্রধান নীতি । লেনিনের সমবায়- 


~ 


ও 


লেনিনের উত্তরাধিকার ও আমাদের সময় - ২১ 
পারিকল্পনারও রয়েছে চূড়ান্ত গুরুত্ব । বর্তমান সমাজতন্ত্রের দেশসমূহে কৃষির 
কাঠামোর ক্রমোচ্চ সমাজতান্ত্রিক বূপান্তরসাধন দ্বারা এই নীতি শ্রমিক 
'ও চাষীর মৈত্রীকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করেছে । নগর ও গ্রামের, মধ্যে 
অর্থনৈতিক যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার পথও করে দিয়েছে এই সমবায় নতি ৷ 

স্থান ও সময় বিচার করে লেনিন অর্থনৈতিক বিকাশের সমাজতান্ত্রিক 
সাধারণ নীতির মূল নির্দেশিকাগুলকে রেখায্বিত, করেছিলেন । রুশিয় 
তখন ছিল একট! বিশাল এবং সেইসব দিনে পশ্চাংপদ ও বিপর্যস্ত দেশ । 
সেখানে তাই সাধারণ নশত্তির লক্ষ্য হলো বৈদ্যুতিকণকরণের মতো 
কাজগুলোকে সম্পন্ন করা; ভারী শিল্পের বুনিয়াদ হিসেবে শিল্পের “এ” 
গ্রুপের ভিত্তি গড়া । এর মধ্যে হিসেবটা ছিল এই যে, ভারা শিল্পের ভিত্তি 
“বি” গ্রুপের শিল্পের প্রসারের সম্ভাবনাকে. গড়ে তুলবে এর দ্বারা 
সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনের পূর্ণতর পরিপুরণের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে । 

লেনিনের অর্থনশতিক উত্তরাধিকারের মধ্যে রয়েছে বৈদেশিক বাপিজে] 
সমাজতান্ত্রিক রাই্্রের পুর্ণ নিয়ন্ত্রণ, পুঁজিবাদী দেশসমূহের সঙ্গে অর্থনৈতিক 
সম্পর্কের বিন্যাসের নতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিক নির্দেশ ও সমাজতান্ত্রিক 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমধ্যাবশর ওপর সুপারিশের সনদ তৈরি কর]। 
অর্থপতিকভাবে একত্রভূত ভ্রাতউপম সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সহযোগিতার 
মধ্য দিয়ে এবং তাদের সহযোগিতায় বিশেষীকরণের ও সাধারণকরণের 
উন্নতি বিধানের মাধ্যমে একটি নতুন ধরণের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের 
লেনিনীয় নীতিরও উল্লেখ করা দরকার এখানে । 

পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স“ পার্টি, সরকার এবং পোল্যাণ্ডের জনগণ গত 
৩৫ বছরে সমাজতান্ত্রক পোল্যাণ্ডের সাফল্য পুর্ণ উন্নয়নে লেনিনের চিন্তাধারার 
বিপুল ভূমিকাকে গভীরভাবে অনুধাবন করে থাকে । লেনিনের রেখে 
যাওয়া নির্দেশাঁবলপ ও বক্তব্য হচ্ছে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তশালশ 
করার, দেশকে উন্নত করার, জনগণের কল্যাণকে নিশ্চিত করার এবং সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে ত্রাতৃত্মূলক অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে প্রসারিত 
করার দিকদিশারশ-যন্ত্র-কম্পাস । সমাজতান্ত্রিক পোল্যাণ্ডের সামাজিক 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তানাহত নপতি হয়ে লেনিনের চিন্তাধারা আমাদের 
দেশের কাঠামো-পত বূপকে বদলে দিচ্ছে এবং উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের 


হারও দা 


হ্‌ শান্তি স্বাধীনতী সমজিতয্ত, ৮ম বর্ষ, ভয় সংখ্যা; ১৯৪৯ 
পর্ধে আমাদের জনগণকে পরিচালিত করছে । যে সময়ে আমরা জবন- 
স্বপন করছি, যে লক্ষ্যে আমরা সংগ্রাম করছি, এবং যে কর্মকাণ্ডে আমরা 
দনির্োজিত, সেগুলোর উৎসধার! রয়েছে লেনিনের চিন্তাধারায় । ভার 
প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধালিবেদন হচ্ছে ভার চিন্তাধারাকে সৃজনশশল দ্জাবে 
প্রয়োগ করা । 
ৃ লেনিন সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের যে তত্ব ও পদ্ধাত নির্ধারণ 
করেছেন এবং সমাঞ্জভান্ত্রক অর্থনৈতিক পাঁরচালনার জন্তে-ষে 
নশীতিমালাকে সুজ্বায়িত করেছেন, সেগুলির আন্তর্জাতিক তাংপর্য 
সম্বদ্ধে আলোচন! করেছেন আলদার সাইপস ৷ 
আলদার সাইপস হাঙ্গেরির সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স“ 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উচ্চ পার্টি স্কুলের প্রো-রেকটর 
এবং হােরীয় বিজ্ঞান একাডেমির করেপপশ্ডিং 
সদস্য । 
লেনিনের অম্নান কীর্তিসমুছের অন্ততম হচ্ছে রুশিয়াতে সোভিয়েতের 
ক্ষমতাপ্রতিষ্ঠার শুরুর বছরগুলোর চূড়ান্ত জটিল পরিস্থিতিতে তিনি 
সমাজভান্ত্িক নির্মাণের তত্বকে রূপ দিয়েছিলেন । এই তত্বকে পথ- 
প্রদর্শক হিসেবে সামনে নিয়ে আমাদের মতো কয়েকটি দেশে কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতৃত্বে জনগণ বর্তমান সমাজতঙ্ত্রে পৌছেছে । লেনিন যখন সমাজ- 
ভান্ত্রক কার্মক্রমের ওপর ভার কাজ শুরু করেন, তখন একটা বড়রকমের 
তত্বগগত-পদ্ধীভগভ সমস্যা ছিল এই যে, সমাজতন্ত্রের সাধারণ ধারপাগুলকে 
কিভাবে এবং কোন্‌ সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক কূপ ও ধরনে নতুন 
সমাজব্যবস্থা তৈরিতে কূপ দেওয়া হবে তার কোন ইঙ্গিত ছিল না। চোখের 
সামনে পাওয়! কার্যকর অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করে সমাজতন্ত্রের তত্বকে 
সম্প্রসারিত করে নেওয়া আবশ্যক ছিল । সোভিয়েত ক্ুশিয়ার অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক অবস্থার বিভিন্ন উপাদান এবং মার্কসীয় শিক্ষার ভিত্তিতে লেনিন 
সমাজতন্ত্রের দিকে সোভিয়েত রুশিয়ার এগিয়ে যাওয়ার বিধানগুলিকে 
সৃজরবন্ধ করেন এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির তত্গত ভিত্তিকে রূপ দেন। 
সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের মৌল ব্যাপারে মার্কসীয় শিক্ষা যে তার বৈশিষ্ট্য- 
গুলিকে অর্জন করে, সে কাজ লেনিনের ! 
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জা কী বেজ লেপের ছক তোর করেন, 
সেটি রয় কমিউনিস্ট পার্টির ( বলশেভিক ) দশম দশম কংগ্রেসে নিত 
খই ‘নেপ’ নখাতিতে সমাজিভাপ্রিক নর্মাপের একটি বাস্তব কার্যক্রমের অভিব্যক্তি 
ঘটে । এই ফের উপর দোল ক সমাজত বন 
ব্যবস্থার বুনিয়াদ তৈরির দৃষ্টিকোণ থেকে চুড়ান্ত শুরুত্বেরে অধিকারী । 
পুঁজিবাদ" ব্যবস্থা থেকে সমা্তীত্রিক ব্যবস্থার উ্ভরনৈর অত্তর্ত। অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থার তাঁত্বক সীরসত্তাকে পাওয়া যাঁর লেনিনের এই বক্তব্য থেকে | 
দৃতরাং বাদ বলী হয় হে, প্রযোজনায় নাভির পুনষ্ঠাস-সাহন এব উৎপানর 
আক্রমণ চালাবার উদ্দে্ড দিয়ে চাযাঁদের কিছু কিছু দ্বিধা প্রদীনই প্রান্ত ছিল 
নেপের লক্ষ্য, তাহলে ভুল করা হবে । 'নেপ” ধে আন্তৰ্জাতিক তাৎপর্য লাভ 
করেছে, সেটা উপরোক্ত উদ্দেশ্যের দরুন ঘটে নি । নৈপৈ'র আত্তর্জীতিক 
তাংপর্ষের অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে, সমাজতন্ত্রের নির্মাণে শ্রামিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত 
নয় এমন স্তরের মানুষকে জড়িত করার চিন্তা । সমাজতান্ত্িক রূপান্তরের যে 
বিধানগুলি এই নেপে’র মধ্যে স্থান পায়, সেগুলো শুধু মাঝারি অথবা নিচুন্তরের 
উন্নয়নশশল দেশসমূহের জণ্ডে নয় । শিল্পমযৃদ্ধ পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও বহু দিক 
দিয়ে প্রয়োগযোগ্য অন্তবর্তী পর্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে লেনিনের বক্তব্য . 
সম্পূর্ণকপেই সমজতান্রিক নির্মাণের কার্যকারিতার মধ্যদিয়ে সঠিক বলে 
প্রমাণিত হয়েছে। এই শিক্ষা! মার্কসবাদকে আরও প্রসারিত করেছে। 
সমাজতন্ত্র যে শুরুতে একটি দেশেই জয়ী হতে পারে, এই ততথ্বের প্রত্যক্ষ 
পরিণতি হলো! এই শিক্ষা ৷ 

সেই সময়ে একট! মত ছিল এই যে, উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম EE 
সর্বসাধারণের সম্পত্তি হলেই পণ্য উৎপাদন বন্ধ হবে । লেনিন এই মতকে 
অগ্রাহ্য করেছিলেন । তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, অস্তবর্ভী পর্বে একাধিক 
কাঠামোসম্পন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র গড়া যেতে পারে 
এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধিও ঘটানো! সম্ভব, যদি অবশ্য বাজারের লেনদেনের 
সম্পর্ককে বজায় রেখে ব্যবহার কর! যায় । উপরস্ত বাজারের লেনদেনের 
বৈশি্যগুিকে  রাষ্রীয় উদ্যোগ আয়োজনের সুষ্ঠু পারচালদায় সংগঠিত 
করার, ক্ষুদ্র পণ্যের এবং প্রধানত চাষীর উৎপাদনের প্রসার সাধনের এবং 


২৪ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৯৮০ 


চাষীদের গৃহস্থালিকে সমবায়ের মধ্যে একত্রিত করার বাস্তব ভিতি তৈরির 


জন্তেও ব্যবহার কর! যেতে পারে । ছুটি মৌল শক্তির তথা শ্রমিক শ্রেণী 
ও চাষাঁদের মৈত্রী গড়ে তুলতে না পারলে সমাজতন্ত্র তোর হতে পারেনা । 
‘নেপ’ এই মৈত্রীকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছিল । 

লেনিন-মার্কসীয় অর্থনীতিতে অমূল্য অবদান জুগিয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সংগঠিত করার জন্যে লেনিন যে নাীতিগুলির উত্তাবন 
করেছিলেন, সেগুলি সমন্তই আজও তাদের তাৎপর্য বহন করছে। 
আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে গবেষণা চালানো হচ্ছে তার 
দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা লেনিনের অর্থনশতিক উত্তরাধিকারের নিয়োক্ত 
উপাদানগুলকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি । 

--সমাজ্তান্ত্রক পরিকল্পিত অর্থনীতি এবং সমাজত্তীন্্ক পরিকল্পনার 
সাধারণ তত্বগত ও পদ্ধতিগতবিষ্যা সংক্রান্ত নীতিগুলে!! আর্থনীতিক উন্নয়ন 

পারিকল্পনাকে লেনিন পাটি ও সরকারের উত্তাবিত কর্মসুচঁ বলে মনে করতেন । 

এই পরিকল্পনা বূপায়ণে নান! প্রতিষ্ঠান ও মেহনতপ জনসাধারণের দিক থেকে 
উদ্ভোগ ও দায়িত্ববোধ প্রয়োজন এবং আরও প্রয়োজন হলো প্রতিশ্রুতি 
পালনের চেতনা । পরিকল্পনার নির্ধারিভ লক্ষ্য অর্জনের বিষয়টিকে সুনিশ্চিত 
করার ও উৎসাহ যোগানোর পদ্ধাতগুলে! পরিকল্পনারই অবিচ্ছেন্ত অংশ এবং 
এই সব পদ্ধতি পরিকল্পনার রূপায়ণে জনসাধারণকে সমবেত করতে সহায়ক 
হয়। লেনিন মনে করতেন যে, পরিকল্পনা নিছক একটা যৌক্তিক 
আর্থনশীতক কর্মকাণ্ড, নয়, এ এমন একটা মাধ্যম যার সাহায্যে সামাজিক ও 
আর্থনধতিক বিকাশের নির্দিষ্ট কত্তব্যগুলোর ক্ষেত্রে সমাজের প্রচেষ্টা নিবন্ধ 
কর। যায়; 

পরিকল্পিত পরিচালন ব্যবস্থা ও পণ্য-অর্থ সম্পর্কের সমন্বয় সাধনের 
সুত্রগুলো, পাঁরষ্জ্নন। ও বাজারের মধ্যেকার যোগসুত্রটি এবং 'কষ্টআযাকাউন্টিং- 
এর বিষয়গুলোকে বিশদ করার যেসব ব্যাপার সারধ্জনীন স্বীকৃতি পেয়েছে, 
সে সবই লেনিনের নামের সঙ্গে জড়ত । নতুন আর্থনীতিক নগাতি ব্যাখ্যা! 
করে লেনিন লিখেছিলেন যে, বাজারের সম্পর্কগুলোফে কাজে লাগানে! এবং . 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্রমর্ধমান স্থাতন্ত্র্ের অর্থ ছি নিন নশীত- = 
গুলো বর্জন কর! নয় ৷ ' “নতুন আর্থনশীতক নশাতি ( ) একটি রায় 


লেনিনের উত্তরাধিকার ও আমাদের সময় ২৫ 
আর্থনতিক পরিকল্পনাতেও পরিবর্তন আনছে না, এর কাঠামোর বাইরে 
যাচ্ছে না, এর রূপায়পের দৃষ্টিভজি পালটে দিচ্ছে” (কালেক্টেড ওয়ার্কস, 


৩৫শ খণ্ড, ৫৩০ পৃঃ) 1. 


সমাজতাপ্লিক শিল্পায়ন, সমবায় এবং কৃষিতে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর প্রসঙ্গে 
লেনিনের শিক্ষা সমাজতান্ত্রিক অর্থশান্ত্রের মুখ্য উপাদান । সমাজতান্ত্রিক 
ব্যবস্থায় ‘ক’ ও ‘খ’ গোঠীভুক্ত শিল্পগুলোর মধ্যেকার ভারসাম্য গঠনের 
অন্তনিচ্িত নশীতি সম্পর্কে তার অনুশশলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সমাজতান্ত্রিক 
সমাজে বার্ধত পুনরুৎপাপনের নিয়মগুলো! এই অনুশশলন থেকে অনুধাবন করা 
যায় । তাছাড়া, বৃহদাকার শিল্পোংপাদনের কারিগরি শর্ত ও সাংগঠনিক 
কাঠামো কৃষিতে প্রয়োগ করার আবশ্তকতাও তিনি দেখিয়েছেন । 

আর একটা গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হলো, তবগত ব্যাখ্যা ছাড়াও পার্টি যাতে তার 
নীতি রূপায়ণে সক্ষম হয়, সেই সংক্রান্ত বাস্তব পদ্ধাতগুলোও তিনি সুত্রায়িত 
করে শিয়েছেন । 

লেনিনের ভাবধারার মুল্য নিশ্চয়ই এটা নয় যে, যেকোনো সময়ে ও 
যেকোনো পরিস্থিতিতেই সেখান থেকে একটা উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র পাওয়া 
ষাবে । সামািক-আর্থনীতিক সময্যাবলী সমাধানের তত্বগগত ও প্রয়োগ 
সংক্রান্ত পদ্ধতি লেনিনবাদের মধ্যে পাওয়! যাবে । আজ যখন আর্থনশতিক 
বিকাশের বাহিক ও অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলো যণেষ্ট পালটে গিয়েছে এবং 
আর্থনতিক উন্নয়নের পরিবেশ জটিলতর হয়ে উঠেছে, তখন আর্থনশীতিক 
কর্তবাগুলে! মোকাবিলা করার ও আর্থনশতিক পরিকল্পনা, পরিচালনব্যবস্থা' ও 
সাংগঠাঁনক ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্যে লেনিনের তত্গগত উত্তরাধিকারকে 
কাজে লাগানো বিশেষ প্রয়োজন ৷ লোনিনবাদী মনোভাব নিয়ে এবং 
প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো! বিচার-বিবেচনা করে এই 
উত্তরাধিকারকে প্রয়োগ করতে হবে । 


৩ বিশ্ববীক্ষা ও পদ্ধতিবিস্তার সমস্যাবলী 


সোভিয়েত বিজ্ঞান আাকাদেমির সহসভাপতি 
আযাকাদেমিসিস্সীন পিওতর ফেদৌসিস্সেভ লেনিনের 


২৬ শাস্তি হ্বাধীনত! | সুমাজত্য। চুমু, ওয় সুংখয], ৯৮৪ 


নামেদ সঙ জড়িত রর পল স্যর দা 
চিত করছেন টপ 

দার্শানক চিন্তার সামাজিক তাৎপর্য ও ইতিহাসের অগ্রগতি বু দনগণ্র 
আচার-আচরণ ও চেতনাকে কতটা প্রভাবিত করে তা সরাদাঁর নির্ঁর করে 
ও লব চিন্তা প্রয়োগের চাহিদার সঙ্গে কতখানি সামন্ধস্তপুর্ণ এবং জ্ঞানের 
শঁজি-সম্ভাবনাকে কতখানি ক্রম-প্রসারত করতে সক্ষম, তার উপর । 
লেনিনের ভাবধারার অনতিক্রমণশয় শক্তি নিহিত রয়েছে প্রয়োগের সঙ্গে তার 
সজীব যোগসুত্রের মধ্যে, পরিবর্তনশীল বাস্তবতাকে প্রতিবিষ্বিত করার মতো 
ভাবধারার সুদ অগ্রগাঁতির মধ্যে। সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির 
“্ভূলাঁদামির ইলিচ লেনিনের ৯৯০তম জন্মবার্ধকশী উপলক্ষে" রচিত প্রস্তাবে 
বলা হয়েছে, “লেনিনবাদের অমলিন তাৎপর্য এটাই যে, গভীরতা সঙ্গে 
ও যথাষথভাবে লেনিনবাদ শ্রামকশ্রেণী ও সমস্ত মেহনতি মানুষের শ্বার্থ এবং 
বিশ্বব্যাপী সামাজিক প্রপ্নতির চাহিদাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে, আমাদের 
সময়ের জরুরী ও মৌলগুরুত্বসম্পন্ন প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর ' নির্ণয় বর্তমান 
সমস্তাবুলী সুম্পর্কে বাল ও সৃষ্টিশীঙা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ সম্ভব করেছে. এবং 
সমাজ বিকাশের সম্ভাবনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি দান করেছে.! 
লেনিনের সুবিস্তৃত ভাবাদর্শগত সুকৃতি, ভার শিক্ষার বৈল্লবিক-বিচারমূলক 
মর্মবাণী, সমস্ত রকম সুবিধাবাদী বিকৃতির বিরুদ্ধে মার্কসবাদের মৌল 'নশতি- 
গুলে! রক্ষায় তার সুসঙ্গতি ও দৃঢ়তা এবং তার সমগ্র জীবন বর্তমান 
আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট, শ্রমিকশ্রেদী ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে 
বিপ্লবী চিন্ত| ও বিপ্লবী কর্মের এক অনিঃশেষ উৎসধারা 1৮. 

মার্কসীয় দর্শনের বিকাশের একটা গুরুত্বপুর্ণ স্তরের সঙ্গে লো ডি 
রয়েছেন এই স্তরের সার কথ! হলো £ ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রের বৈপ্লবিক 
উত্তরণের যুগে এবং যে যুগে বিশ্ময়কর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত - হচ্ছে 
সেই রুপে মানবজাতি যেসব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবল্শর সম্মুখীন. হয়েছে_ সেগুলোর 
জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে লেনিন দার্শনিক প্রত্যয়কে ব্যবহার করেছিলেন । 
সামাির্ক, বৈজ্ঞানিক: ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির অন্তরাশ্রয়শ সিয়মগুলোর 
উপলব্ধির উপলব্ধির দিকে দর্শনকে পরিচালিত করা, বিশেষ, ঞঁতিহানিক প্রক্রিয়া 

* _ * প্রাভ্দা, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ 


হোনিনের উত্তরাধিকার ও আমাদের সমর. ২৭ 


গুলোর গঠিশালতা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ব্যাপক আকারে ও নমনীয়্ভাবে 
বন্তবা্রী ভায়ালেকটিকস পদ্ধতি প্রয়োগ করার ক্ষমতা, বিপ্লবা প্রয়োগের ক্ষেতে 
তত্বত আবিষ্কারগুলোকে বাস্তবায়িত করার পদ্ধতি বিকশিত করার সান্ধ্য, 
মার্কসবাদের নীতিগুলোর প্রতি বিশ্বস্ততা, মার্কসবাদের সৃষ্টিশীল বিকাশ, 
পার্টির নীতিসমূহের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য এবং ভাবাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে 
আপসহাঁন মনোভাব-_-এই সব বিষয়ই লেনিনবাদকে বিশ শতকের অশ্বান্ত 
স্মস্ত দার্শনিক চিন্তার উধ্বর্ট আঁসশন করেছে এবং এগুলোই জেনিন্রে, 
দার্শীনক ভাবধারার স্থায়ী সর্িবনশ শক্তি ও প্রাসচ্দিকতার ব্যাখ্যা দেয় ! «. 
লেনিন সব সময়েই এট! বলতেন যে, একটা সঠিক তত্ব নিছক আকার, 
করার ব্যাপার নয়। এটা জীবন বা বাস্তবতা থেকে বেরিয়ে আসে, 
সংগ্রামের অবস্থা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই এর জন্ম এবুং এই তত্ব-সমাজ, 
বিকাশের বস্তুগত প্রক্রিয়াগুলোকে প্রতেবিশ্বিত করে ৷ মার্কসীয় ভাবধারার 
বিকাশে লেনিনের অনশ্রসাধারপ ভূমিকা এবং কামউনিস্ট ও ওয়ার্কাস$ পার্টি 
গুলোর তত্বগত অভিজ্ঞতার সাধারণ ভাগাঁরে সি পি এস ইউ-এর অবদানের 
উৎসত্ৃি হলো এই বাস্তব পরিস্থিতে £ বিশ্বের প্রথম স্মাজতাযৃন্তক বিপ্লব 
আমাদের দেশে সম্পন্ন হয় লেনিন ও পার্টির নেতৃত্বে এবং এখানে একটি 
সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যে সমাজ উন্নতির এক উচ্চ স্তরে 
পৌছেছে । ls 
- লেনিনের দার্শনিক চিন্তার পরিধি' ছিল অপাধারণভাবে ব্যাপক “ও 
বহুমুখী--এর মধ্যে ছিল সামাজিক দর্শন ও জ্ঞান-তত্বের সমস্যাবলণী | বিশেষ: 
বিজ্ঞানগুজোর পদ্ধতিবিষ্তার সমস্যা এবং ইততিহাস-দর্শনের সমস্যাবলণী ৷ 
সামাজিক বিকাশ, প্রকৃতি বিজ্ঞানগুলে! (পদার্থবিদ্ধা, রসায়ন ইণ্যাদি-_অনু) 
ও প্রযুক্তিবিদ্যা যে সব নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, তিনি সেগুলোকে মার্কসীয় 
গবেষণার পরিখির মধ্যে নিয়ে আসেন-। মার্কসের পরবর্তীকালে সমাজ, 
বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিক্কাশের ক্ষেত্রে যা কিছু মূল্যবাচক সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি 
সে সব কিছুকেই তার সৃষ্টিশীল বিল্লেষপের মধ্যে নিয়ে আসেন । এই. 
অবস্থান থেকেই তিনি সামাঞক চিন্তাকে সমৃদ্ধ করে তোল! ও পদ্ধাতিবিদ্যা 
. সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত টানেন। এইসব দিদ্ধান্তের সমর্থন মিলেছে: সায়া 
প্রয়োগ ও আধৃনিক বিজ্ঞানের নাটকয় অগ্রগতির মধ্যে 1 | 


২৬" শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র দম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮০ 


'*পদ্ধতিবিস্া সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো৷ অনুশীলন করতে গিয়ে লেনিনের আগ্রহের 
কেন্দ্রবিন্থ কোথায় ছিল, কোন্‌. বিষয়গুলোকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব 
দিয়েছিলেন, তা নির্ণয় করণ কিছু কঠিন কাজ নয় । আসলে এগুলে! বন্তবাদণ 
ভায়ালেকটিকস-এর সমস্যা । | 
:" প্রকৃতির বিকাশ ও সমাজের অগ্রগতির নিয়মগুলে| উপলব্ধি করার বিজ্ঞান- 
সম্মত: পদ্ধতি হিসেবেই লেনিন ডাঁয়ালেকটিকসকে প্রধানত দেখতেন । 
প্রকৃতিঞগতের ডায়ালেকটিকস-এর সমস্যাবলশ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করলেও 
তিন তার দার্শনিক মনোযোগ নিবন্ধ করেন সামাজিক প্রাক্রয়াগুলোর 
ডায়ালেকটিকস-এর উপর ৷ সামাজিক বাস্তবতার অনুশীলনের ক্ষেত্রে তিনি 
ডায়ালেকটিক বন্তবাদের পদ্ধতি ও তত্বগত সৃত্রগুলোকে সৃক্ষিশলভাবে প্রয়োগ 
করেন। তার প্রথমদিকের বিতর্কমূলক রচনাগুলোতে তিনি পু লস্টদের 
বিষয়শগত (সাবজেকটিভ ) সমাজবিষ্বার তত্বকে প্রচণ্ড সমালোচনা করেন । 
এইসব রচনায় সামাজিক বাস্তবতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি চমংকাঁরস্ভাবে 
বন্তবাদী ভায়ালেকটিকসকে কাজে লাগান । এই ভিত্তিতেই তিনি 
প্রাকৃতিক ও এীতহাসিক প্রাক্রিয়া হিসেবে সমাজ বিবর্তনের মার্কসণয় সৃত্রটিকে 
বিকশিত করে তোলেন ৷ সমাজবিকাশের যেসব স্থল আর্থনীতিক বিশ্লেষণ 
প্রীত্ুহাসিক প্রগতির অর্থনীতি-বাহ্র্তৃত উপাদানগুলোকে উপেক্ষা করে, 
বাস্তব চিত্রকে মোটা দাগে হাজির করে এবং নিষ্প্রাণ বিমৃর্ততা ও ছক-বাধা 
কাঠামোর মধ্যে প্রগতিকে ঠেসে ঢোকানোর চেষ্টা করে, লেনিন সেগুলোরও 
ম্বীজহীনতা দেখিয়েছেন । 

সমাজাবকাশের ক্ষেত্রে বিষয়শঙ্গত উপাদানের ভায়ালেকটিকস বিশ্লেষণ 
করে এবং সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরের জন্যে বিষয়ীগ্গত উপাদানের তাৎপর্য 
সংক্রান্ত শিক্ষার সাহায্যে ওতিহাসিক প্রক্রিয়া একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যাপার-_তিনিন 
এই ধারণার বিরোধিতা! করেন । অদৃষ্টবাদের স্বরূপকে তিনি বর্তমান বুর্জোয়া 
সম্পর্কের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নেওয়ার এবং সংগ্রামের বিপ্লবী পদ্ধতি পরিত্যাগের 
ভাবাদর্শ ছিসেবে উদ্ঘাটন করেছেন । এই প্রসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন যে, 
এতিহাপিক প্রয়োজনীয়তা যে নিয়তির মতো অনিবার্ষ নয়, বিভিন্ন ধারার 
সংগ্রামে প্রতিটি এতিহাসিক মুহূর্তে এটা প্রকাশ পায়_এই এতিহাসিকভাবে 
অনিবার্য পথ ধরেই বিকাশের স্বাভাবিক সম্ভাবনার আকারে এঁতিহাটসিক 


লেনিনের উত্তরাধিকার ও আমাদের সময় ' | ২৯ 
. প্রয়োজনীয়তা আত্মপ্রকাশ করে ৷ কিন্তু ইতিহাসের নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ 
করে সংকটজনক সময়ে ভিন্ন ধরনের বিকাশের বিষয়টি বাতিল করা যায় না !- 

বন্তবাদণ ভায়ালেকটিকসের পন্ধাতিবিদ্ভাপত সূত্রগুলো প্রয়োগ করে লেনিন 
খধনতন্ত্রের সাআ্াজ্যবাদশ স্তরকে বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন ৷ -দাশ্বাজ্য- 
১ বাদ যে ধনতন্ত্রের শুধু সর্বোচ্চ স্তর নয়, ভার শেষ স্তরও বটে এবং সমাজতান্রিক 
বিপ্লবের পৃবক্ষণ_নতুন সামাজিক বাস্তবতার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকেই তিনি 
এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন ? সাআাজ্যবাদণ বিকাশের নিয়ম ও ঘন্বগুলোর 
অনুশখলন করে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, প্রাথমিকভাবে কয়েকটি; 
এমনি একটি ধনতাঙ্রিক দেশেও সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব ও অনিনবার্ধ । 
এটাই সমাজতান্ত্রক বিপ্লবের তব্গত ভিত্তি হয়ে ওঠে, আমরা একে সঠিক- 
ভাবেই লেনিনবাদ বলে থাকি । 

উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথমে প্রত বিজ্ঞানে যে বিপ্লব 
দেখা দেয়, যে বিপ্লবের ফলে আমাদের কালের বৈজ্ঞানিক স্তরের অগ্রগতিতে 
ঝড়ের দোলা. লাঞগ্গে লেনিন ডায়ালেকটিকস-এর সাহায্যেই তার সুগ ভর 
ও একমাত্র দার্শনক বিশ্লেষণে সক্ষম হন। ূ | 

প্রকৃতি বিজ্ঞানে বিপ্লব সম্পর্কে তার অনুশীলনের অন্যতম মুখ্য সিদ্ধান্ত 

লা ঃ বৈজ্ঞানিক প্রগতি ভায়ালেকটিকদ-এর সাধারণ নিয়মগুলোর দ্বারা 
পরিচালিত হয়,যার ফলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগ্নতকে নিরবচ্ছিন্নত1 ও 
ছেদের এঁক্য হিসাবে এবং ধারাবাহিকতা ও নতুনত্বের এঁক্য হিসেবে দেখতে 
পাওয়া যায়। জ্ঞানের উতিহাসিক গততিশশলতার স্তরগুলোকে আমরা এইরকম 
স্পষ্টভাবে চিহিতত করতে পারি £ জ্ঞানের ক্রম-সঞ্চয়ের অপেক্ষাকৃত মন্থর স্তর, 
পারচিত ধ্যান-ধারশার সামাম্তকরণের কাল এবং প্রতিষ্ঠিত ভাবধার! ও 
এঁতিহের আকশ্মিক বিপ্লবী ভাঙনের কালপর্ব । এই দ্বই ধরনের বিকাশের 
মধ্যেকার জটিল সম্পর্কের প্রকৃতি লেনিন উদ্ঘাটন করেন | এই ধরনের 
বিকাশের সাহাফ্যেই বিবর্তন বিপ্রবের পথ সুগম করে, বিপ্লবের দিকে এশিয়ে 
যায় এবং বিবর্তনের ধারা সৃপরিপতি লাভ করে । অন্ধদিকে বিপ্লব জান- 
সঞ্চয়ের একট! নতুন ও উন্নত স্তরের উদ্বোধন ঘটায় । 

মৌল দার্শনিক ও পদ্ধাতাবিদ্ঠাগত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলে! লেনিনের. এই 
সিদ্ধান্ত যে, বন্তবাদশী ডায়ালেকটিকস ও দার্শানক আপেক্ষিকবাদের মধ্যে 


০. শাত্তি স্বাধীপত! সমাভ্ত্ত্ন, ৮ম বর্ষ, শুয় সংখ্যা, ১৯৮০ 


স্তর ব্যব্ধান রয়েছে এব্‌ং আপেক্ষিক ও পরম সত্যের মুধ্যে একটা সম্পর্ক 
রয়েছে । এই সিদ্ধান্তটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-বিকাশের নিয়ম ও গতিবিধি বুঝতে 
আমাদের সাহায্য করে। বিশেষ কুরে এটা যৃহায়ক হয় স্ই সময়ে যখন 
পৃর্ববর্তী মুখের জান-ত্স্তে মৌলিক ও বিপ্লবী ভান দেখা দেয়। ৭০ বছর 
by এই সমস্যাটির বিজ্ঞানসম্মন্ভ সমাধানের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল । 

প, বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ধারায় প্রকৃতি বিজ্ঞানের মধ্যে যেসব আপেক্ষিকতাঁর 
Ed প্রকাশ পেয়েছিল তার উল্লেখ করে কিছু দার্মানক ও প্রকৃতিবিজ্ঞানশ 
বৈজ্ঞানিক শক্তির বিষয়ীীবাদকে ( অর্থাৎ সত্য ব্যক্তি-সাপেক্ষ ) জানের 
আপেক্ষিকতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করতে থাকেন এবং মন্-নিরপেক্ষ বাস্তুব 
জীবনকে ( জব্ভেকটিভ রিয়্যালিটি ) উপলব্ধি ক্রার্‌ সম্ভাবনা অস্বীকার 
করেন । 


_লেনিনে সিদ্ধান্তের প্রাসঙ্গিক! এই শতকের গোড়ায় যা ছিল, সম্ভবত সেট! 
এখন আরও বেশি । পরম আপোক্ষিকবাদের প্রবক্তারা এ আপোক্ষিকবাদকে 
সাধারণত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অসম্পুর্ণতার সঙ্গে যুক্ত করেন । আজকের দিনে 
এই বিষয়টির সঙ্গে আপেক্ষিকবাদ ক্রমশই বেশি মাত্রায় এই যুক্তি হাজির 
করেছে যে, তত্বগত চিন্তা ও তার ফলাফল সাংস্কৃতিক ও এীতহাসক অবস্থার 
উপর নির্ভর করে । যেমন “উত্তর প্রত্যক্ষবাদগ* ( পোস্ট পজিটিভিস্ট ) তত্বের 
প্রবক্তার! এই বক্তব্য উপস্থিত করছেন যে, জ্ঞানের একই শাখার সঙ্গে সম্পফিত 
বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক পটতৃমি-সমান্ঘিত তন্বগুলো৷ পরস্পরের 
সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন । তারা মুক্তি দিচ্ছেন যে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব বিজ্ঞানীদের 
মতামতের ক্ষেত্রে এমন এক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যার ফলে পুরানে| 
ও নতুন তত্বের মধ্যেকার নিরবচ্ছিন্নতার কথা বল! অর্থহীন । যাঁদও এইসব 
ধ্যান-ধারণা বিকাশের একপেশে বিবর্তনমূলক ধ্যান-ধারণা থেকে সম্পুর্ণ পৃথক, 
তা সত্বেও তারা আকস্মিক বিপর্যয় ও গুণগত রূপাত্তরণে এঁক্য ও নিয়মানুগ 
নিরবচ্ছিন্নভাকে অস্বীকার করছেন । | 


* এই মতবাদে জ্ঞানের আপেক্ষিকতার উপর জোর দেওয়া হয়। এই 

মত অনুযায়ী আমাদের জ্ঞানে বাহঞ্জপগ্ৎ প্রতিবিস্থিত হয় না, তাই 

. বস্তুনিষ্ঠ জান সম্ভব নয় ।-অন্ুবাদক ৷ 
/ 


জোনিনের ঈত্রাধিকার ও স্বামাদের ময়য় তু 
পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে, বুর্জোয়া! ভাবাদর্শে যে তথাকখিত বহত্বব্দ (অর্থাৎ একই, 
বিষূয়ের অনেকুগুলো সত্য থাকতে পারে অনু) ধ্যানধারগা আছ ভূয় হয়ে 
উঠেছে তার জানৃতাতিক ভিতি হলো এই চরম আপোক্ষিকবাদ ৷ : রহ, 
তুরাদূকে আধুনিক বিজ্ঞানের চিন্তাধারার সুনে সামদস্যপূর্ণ কমান দ্াশনিক্‌ 
নশীতি ও পদ্ধাতিবিষ্যা হিসেবে ড় করাবার প্রয়াস চলছে । তাছাড়া, এর 
মধ্যে ক্রমশই মার্কসবাদ-বিরোধ ও সয়াজতত্র-বিরোধী প্রবপতা। প্রকট, হয়ে 
উঠছে। ৃ 

. আধুনিক বুর্জোয়া! দর্শনের 'বহুত্ববাদশ? চিন্তাধারার স্‌্জে তা 
সংগ্রামে লেনিনের শিক্ষা এখনও এক শক্তিশাল্‌ হাতিয়ার" বিকাশের 
ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেনিন ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী তত ব্যবহার কুরে 
এটা দেখিয়েছিলেন যে, যদিও বৈজ্ঞান্ক সত্্যগুলো বাস্তবতার প্রায় সঠিক 
প্রৃতাবস্থমাত্র, তবুও আমাদের জ্ঞানের বস্তান্ষ্ঠতাকে জ্ঞানের পূর্ণতার সঙ্গ 
গলিয়ে ফেল্‌| ঠিক নয় । একমাত্র সামগ্রিক ও অত্রান্ত জ্ঞানকে বস্তুনিষ্ঠ 
হিসেবে, গণ্য কর! উচিত 1 আপোক্ষিক সত্যও বস্তুনিষ্ঠ স্ত্য এরং আপেষ্টিক 
সত্যের মধ্যেও প্ররম সত্যের উপাদান থাকে--লেনিন এই মার্কসশয় 
সুত্রটিকে গন্ভার ও ব্বিশদ করে গিয়েছেন । প্রম সত্য থেকে, আপেক্ষিক 
সত্যের একমাত্র পার্থক্য হুলো ছিতীয়টি প্রথমটির অংশ । তাহারে, 
আপেক্ষিক সত্য তার আধেয়ক ( কনুটেন্ট ) অসম্পূর্ণ ও একপেশেভারে প্রকাশ 
করে। RR 

জ্ঞান-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে Ee ও পরমের ভায়ালেকটিবস অনুশণলন্‌ 
করে তার. সারক্া লেনিন এইভাবে প্রকাশ করেছেন, “ডায়ালেকটিকদকে 
হেগেল তীর. সময়ে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন_এর মধ্যে আপেক্ষিকতার্, 
গ্রহণ-বর্জনের '( নিগেসান ), সংশয়বাদের উপাদান রয়েছে, কিন্ত একে 
আপেক্ষিকতায় পর্যবসিত করা যাঁয় না। মার্কস ও এল্সেলস-এর ন্তবাদণ 
ডায়ালেকটিকস-এর মধ্যে নিশ্চয়ই আপেক্ষিকতা রয়েছে, কিন্ত তাকে 
আপোক্ষিতায় পরিণত করা যায়.না, অর্থাৎ এই ডায়ালেকিকস আমাদের সম্ন্ত 
জানের আপেক্ষিকতা স্বকার করে,,কিস্ত বস্তুনিষ্ঠ সত্যকে অস্থীক্কাতির অর্থে 
নয়।-এই অুর্খে স্বীকার করে যে,-এই সভ্য, সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের প্রায় 


শুং শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ,.৩য় সংখ্যা, ১৯৮০ 
সঠিক সমারেখাগুলে উতিহাসিকভাবে শর্তাধীন 17: Lala ওয়ার্কস 
২৪শ খণ্ড, ১৩৭ পৃঃ) । 

এই দৃষ্টিকোণ থেকে পরম. সত্য হলে অনেকগুলো আপেক্ষিক সত্যের 
যোশফল এবং যেহেতু আমাদের কাজ করতে হয় বিকাশমান এবং গুণগত- 
ভাবে অফুরন্ত বিষয় ও বস্তু নিয়ে, তাই পরম সত্যের সৃষ্টি-গ্রক্রিয়া ‘কখনও 
সম্পূৰ্ণ হয় না । 

অনুরূপভাবে, লেনিনের বস্তুর যা ররর রি গুরুত্বপূর্ণ 
উপাদান ৷ আমাদের চারপাশের বস্তদগ্তের কাঠামো ও ধর্ম সম্পর্কে নির্দিষ্ট 
প্রকৃতি বিজ্ঞান যে ধারণ] তুলে ধরে তার সঙ্গে দর্শন সংজ্ঞায়িত বস্তুর ধারণ1 যে 
মেলে না _ সেটাও লেনিনের সংজ্ঞা থেকে প্রতিপন্ন হয় । বন্তবাদ' বিস্ববীক্ষার 
এটাও অন্যতম মূল স্তম্ভ । 

বস্তু অবিনশ্বর__এটাও পদ্ধতিবিস্যার দিক থেকে লেনিনের আর একটি 
মুল্যবান তত্ব । এই বিখ্যাত উক্তিতে সেটি প্রকাশ পেয়েছে : “পরমাধুর 
মতো ইলেকট্রনও অৰিদশ্বর, প্রকৃতি অন্তহীন 1" (কালেটেড ওয়ার্কস, ১৪শ 
খণ্ড, ২৬১ পৃঃ ) ৷ এর শিক্ষামূলক ও পদ্ধতবিস্তাগত তাংপর্য হলো £ বস্তুর 
“শেষ উপাদানগুলোর “সন্ধান পাওয়া সম্ভব এবং গভারাশ্রয়া ধর্ম ও সম্পর্ক- 
গুলোর পরম ও চুড়ান্ত জ্ঞানে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব__এই ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে 
গবেঘককে সতর্ক করে দেওয়া! ৷ এই বক্তব্য বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানকে নতুন নতুন 
ঘটন1 ও নিয়মের নিরস্তর অনুসন্ধানের দিকে চালিত করে এবং বিজ্ঞানসম্মত 
অনুসন্ধানের তত্ব ও প্রয়োগের অধিকতর বিকাশের অপারিসীম সম্ভাবনার পথ 
সুগম করে দেয় । 

সামাজিক ঘটনাবলশ সম্পর্কে এই বিশেষ ওঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির 
ডায়ালেকটিকসও ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে । মানবজাতির ইতিহাসের প্রতিটি 
নতুন যুগের সঙ্গে প্রতিটি নতুন আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানে যে 
সুগারের সৃচন] হয়) দার্শনিক মতামতও তখন নতৃনরূপে আত্মপ্রকাশ করে ।. 

ভায়ালেকটিকস-এর ক্ষেত্রেও এটা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য ৷ প্রতিটি যুগ তার 
সমস্যাবলশর পরিধিকে প্রভাবিত করে, তাদের বিশেষ ইতিহাস-নির্ধারিত 
কূপে সেগুলোকে তীব্রত্তর করে তোলে । লেনিন এই দিকটির উপর জোর 
দিয়ে ভায়ালেকটিক পদ্ধতিকে অনড় শান্্রবাক্য হিসেবে না দেখার জন্যে 


| লেনিনের উত্তরাধিকার-ও আমাদের সময়: - ৩৩ 


বলেছিলেন ৷ বিশ্ব ইতিহাসের নতুন যুগের মর্টিকে বিশ্লেষণের. ক্ষেত্রে তিনি 
 ভায়ালেকটিক বস্তবাদশ দৃষভন্গিকে সৃষ্টিশলভাবে শুধু প্রয়োগই করেন নি” 
ডায়ালেকটিক্স-এর তত্ব, তার নিয়ম ও মৌল প্রত্যয়গুলোকে বিশদ করার 
ক্ষেত্রেও এক অনন্য অবদান রেখেছেন ৷ 
ভায়ালেকটিক্কে তিনি শুধু জ্ঞান’ বা শ্তায়শাস্ত্রের তত্ব [হিসেবে বিকাশ 
করে তোলেন নি, সত্তার দার্শনিক তত্ব হিসেবেও একে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন ৷, 
বিশেষকরে, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগের বাস্তব ডায়ালেকটিক্স 
সম্পর্কেও তিনি সামগ্রিকভাবে অনুশীলন করেছিলেন_ যেসব নতুন ও মূলগত 
উপাদান এই যুগের মর্ষকে প্রকাশ করে, সেগুলোকে চিহ্নিত করেছিলেন । 
বুর্জোয়াশ্রেপণর দৃষ্টান্ত থেকে মার্কস যে ডায়ালেকটিক্স-এর উদ্ভব ঘটান তার 
মৌল দার্শনিক ও সাধারণ পদ্ধাতবিষ্ঠাপত তাৎপর্য উল্লেখ করে তিনি এটা 
দেখান যে, বুর্জোয়া সমাজের ভায়ালেকটিক্স_ ডায়ালেকটিক্-এর একট! বিশেষ 
ঘটন! মাত্র । তিনি বলেছিনেন, বিশেষকে একটা সাধারণ নিয়মের পর্যায়ে 
উন্নীত করা ষায় না এবং ধনতন্ত্রের অন্তন্নিছিত সামাজিক দ্বন্্রকে সমাজতন্ত্রের 
মধ্যেও অন্তর্নিহিত বলে ভাবা যায় না। আবার অনুরূপভাবেই বিশেষকে 
একটা ব্যতিক্রম, সাধারণকে সে প্রকাশ করে না-_এমন মনে করাও ঠিক নয় । 
মার্কস ও এদ্দেলস-এর মতো লেনিনও ধনভান্ত্রক বৈরিতামূলক সমাজ- 
ব্যবস্থার মৌলিক ও বিপ্লবী বূপান্তরের এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সমস্যাবলপর 
দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করেছিলেন । আমাদের যুগে বিশ্বজুড়ে এই উত্তরণ ঘটছে । 
তাই সামাজিক বাস্তবতার তত্বগত ও প্রায়োগিক উপলব্ধির মৌল পদ্ধতিবিদ্যা- 
সংক্রান্ত সূত্রগুলো! ( ষেনব সুত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিরায়ত সাহিত্যে 
বিধৃত রঞ্জেছে ) ধনতত্ত্র থেকে সঘাঞ্জতন্ত্রে উত্তরণের পন্থা অন্বেষণের ক্ষেত্রে 
তাদের তাৎপর্য অব্যাহত রেখেছে । 
অবশ্য, ধনতত্ত্রের বিরুদ্ধে প্রসারিত বিপ্লবী সংগ্রামের স্তরেই শুধু আধুনিক 
সামাজিক বাস্তবত! চিহ্নিত নয়, মূলগতভাবে নতুন এক সামাজিক বাস্তবতার 
উত্তবের মধ্যেও তার পরিচয় মলছে । এই বাস্তবতা হলো £ নিজস্ব ভিত্তির 
উপর বিকাশমান পরিণত সমাজতন্ত্র এবং উন্নত সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদণ 
সামাজিক সংগঠনের শীর্ষতম স্তরে ক্রম-উত্তরণ ৷ নিশ্চয়ই এই উত্তরণের মুখ্য 
সমস্যা হলো! সমাজের সমাজতা ম্ত্রক সংগঠন, ভার সামাজিক কাঠামোগুলোর 


৩৪ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজত, চন বর, উই সখ্য, ১৯৮০ 
অব্যাহত উৎকৰ্ষ এবং সমাজতক্ের সমস্ত দিকগুলো সাম্যবাদ সাতার ন নতুন 
be sh কাটানোতে রূপাঁস্তর | 


ডায়ীলেকটিকস-এর এই নতুন কর্তব্য সুত্রায়ত করার কৃতি উকাতিডাঁবেই 


লেনিনের । তাই মাতাক সমাজের উয়ালেকটি-এ মুখ্য ট ব 
ভ্রইভাবে তুলে ধরেছিলেন? শ্রেশী-বৈরিতী চলে যায় কিন্ত ঈন্্ হাকে। 
বৈরছন থেকে অবৈরহন্রে উত্তরণের নিয়মকে তিনি সুত্রায়িত করায় সঙ্গ সঙ্গে 
সেটাকে সৰবাক্গীণভাবে প্রতিপ করেন) সমীজভীন্তরিক সমাজ বিকাশের 
ভায়ালৈকটিন্স উপলব্ধির চাবিকাঁঠিটি এইভাঁবৈই আমাদের ইন্তগত ইয় ৷ - . 

আমাদের যুগে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতয়ের মধ্যেকার ডায়ীলেকটিক সম্পর্কটি 
স্পষ্ট করে তোলার কৃতিত্বের অধিকারও লেনিন । সমাজতন্ত্র জন্তে 
শ্রমিকজ্রেণীর সংগ্রামে আন্তর্জাতিক উপাদানগুলোর তাৎপর্য এবং সমাজ- 
তাগ্রিক গঠনের বাস্তব ধারার উপর আত্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাবের কথা 
ভিনি উল্লেখ করেছেন । এছাড়াও, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পররাই নীতির 
বিজ্ঞানসম্মত সূত্রগুলো তিনিই রচনা করেন । সোিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজ- 
তান্ত্রিক গোটীভুক্ত আর সব দেশ এই সুত্রগুলোকে ধনতাঞ্রিক দেশসমূহের সে 
তাদের সম্পর্কের নির্দেশক নীতি হিসেবে ব্যবহার করে । 

দুই পরস্পরবিরোধাঁ সমাজব্যবস্থার ঘন্গুলে৷ এবং বিচ্ব রাঁজনশীতির আত্ত- 
তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রম ও মূলধনের মধ্যেকার বৈরিতার সঙ্গে সুক্ত 
“উত্তেজনার এলাকাগুলোর* অনিবার্ধতা লেনিন বিচার করে দেখেছিলেন । 
এইসঙ্সে তিনি এটাও ভবিয্যপ্থাপী করেছিলেন যে, বিশ্বব্যাপী শ্রেশশসংগ্রাম 
অব্যাহতভাবে চল! সত্বেও ছুই সমাজব্যবস্থার মধ্যেকার দ্বন্ব যে সাময়িক 
সংঘাতের মধ্যে দিয়েই মীমাংসা করতে হবে, এমন নয় । শ্রেণী সংগ্রামের 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উপাদানের ভায়ালেকটিক বিশ্লেষণ করে তিনি এই 
সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে, বিভিম্নধর্মী সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলোর মধ্যে 
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব | আন্তর্জীতিক সম্পর্কগুলোর এই নীতি বিপ্লবী 
প্রক্রিয়ার স্বার্থের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ ৷ ূ 

মার্কসীয় দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে লেনিনের অবদান অপরিসীম ৷ মার্কস ও 
ওঙ্গেলসের ধারা অনুসরণ করে তানি দর্শনকে এক সামাজিক ও বৌদ্ধিক শক্তি 
শহঁসেবে বিকশিত করে গিয়েছেন । ভার দার্শনিক ভাবধারা আগের মতোই 





লেনিনের উত্তরাধিকার ও জামাদের সময় শু 
এখনও বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতি ত্রবং শাস্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের 
সংগ্রামের ক্ষেত্রে সীমাহপন গুরুত্বদম্পন্ন । 

আধুনিক যুগের মার্কসবাদ হিসেবে লেনিনবাদ সি পি এস ইউ-এর রাজ- 
নৈতিক কর্মের তর্থগত ভিত্তি হয়ে রয়েছে । এই কারণেই লেনিনের উত্তরাখি- 
কারের তাৎপর্য ও ভূমিকা স্ষুগ্ত করার বিরুদ্ধে এবং এর মর্শবন্ত যাতে বিকৃত 
করা না হয়_সেঞ্জস্কে আমাদের পার্টিকে বরাবরই তৎপর থাকতে হয়েছে । 
তত্বকে সৃষ্টিশীলভাবে কাজে লাগাবার এবং নতুন নতুন সুত্র ও সিদ্ধান্তে মার্কস- 
বাদ-লেনিনবাদকে সমৃদ্ধ করার লেোনিনবাদশ এত্তিহ অনুদরণ করে দি পি এ্রস 
ইউ ও অন্থান্ত ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি বিপ্লবশ চিন্তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত 
রেখেছে এবং লেনিনবাদ-বিরোধশ তাত্বিক ও রাজনৈতিক ঝেশকের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে । 

লেনিনের দার্শনিক উত্তরাধিকারের মধ্যে নিরস্তর অনুসন্ধান, তার সৃষ্টি- 
শীল পদ্ধতি আয়ত্ত করা এবং সমস্যা সম্পর্কে তার দৃষ্টিভাঙ্গর অনুশশলন ' 
এবং সমস্যাগুলো গবেষণার রীতি সমাজতঙ্ক্রে সংগ্রামে এবং নতুন লাজ গড়ে 
ভোলার কাজে কমিউনিসদের পক্ষে বিরাট সহায়ক । 


জি ভি আর বিজ্ঞান আযাকাদেমির সভাপতিমণ্ডলীর 
সদস্য আযাকাঁডেমিসিয়ান হাঁরবার্ট হোর্জ আলোচনা 
করছেন £ বস্তবাঁদশ বিশ্ববীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সমস্যা 
সম্পর্কে লেনিনের দার্শনিক বিশ্লেষণের বর্তমান তাংপর্য । 


নিয়োক্ত কারণে লেনিনের দার্শানক উত্তরাধিকার গুরুত্বপূর্ণ । ধনভন্্ 
পেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এই যুগে শ্রামকশ্রেণী ও তার মিত্রদের বিশ্ববশক্ষার 
দর্শনতত্বের প্রধান ভিত্তিগুলে! তিনি উত্তাবন করেছিলেন । সমাজতাস্ত্রিক 
বিপ্লবের প্রস্ততি-পর্বে এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্র-ক্ষমতা সংহত করারগ্রসময়ে 
বিভিন্ন শ্রেণা-শক্তির গতিশীলতা এবং শ্রমিকশ্রেপীর বিপ্লবী সংগ্রামের মুল 
দিয়মগুলে! বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বস্তবাদী ভায়ালেকটিকল ও সমাজবিকাশের 
মার্কলীয় তত্ব প্রয়োগ করে তিনি নতুন পদ্ধাতবিষ্যাগত ও তাত্বিক সিদ্ধান্তে 
মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করে তোলেন । তার এই তত্বগত উত্তরাধিকার ভায়ালেক- 
টিক বন্তবাদশ চিন্তা ও বিজ্ঞান সম্মত সমাজ বিশ্লেষণের সম্পদ-ভাণ্ডার । তার 


৩৬ শান্তি স্থাধীনত! সমাজতন্ত্র, £ম-বর্ষ, ৩য় সংখ্য্য, ১৯৮০ 


রচলাবলীর মধ্যে নিহিত সমস্ত তত্ত্বগত সম্পদ আয়ত করা গিয়েছে, নিশ্চয়ই 
প্রকথা বলা যায় না । 

প্রকৃতি বিজ্ঞানগুলোর দ্রুত অগ্রশ্গতির পটভূমিতে, বিশেষ করে বিজ্ঞানে 
সমাজতান্ত্রক- নীতির তত্বগত সৃত্রগুলোর বাস্তব প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে, 
লেনিন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির।দার্শানক বিশ্লেষণের কর্তব্যভার গ্রহণ করেছিলেন) 
জ্ানতাত্বিক ও পদ্ধতিবিষ্তার সমস্যাবলশর ( আপেক্ষিক, বন্তনি্ঠ ও পরম 
সত্যের ডায়ালেকটিকস, জ্ঞানীবকাশের ভিতি হিসেবে প্রকৃতির অবিনস্থরত! 
ইত্যাদি ) গঠনমূলক সমাধান উপস্থিত করে তিনি প্রত্যক্ষবাদ ও ভাববাদের 
আক্রমণের বিরুদ্ধে দার্শনিক বস্তবাদের পক্ষে দ্রীড়ান। নতুন বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারগুলোর যান্লিক ও ভাববাদশ ভাব্যের সঙ্গে বিতর্ক করে তিনি 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির দার্শনিক, জানতাত্বক ও পদ্ধতিবিস্তাগত সমস্তাবলশর 
সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ-সৃত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিজ্ঞানের সাফল্যগুলো ও তাদের 
দার্শীনক ভাঙ্ের মধ্যেকার পার্থক,রেখাটি চিহ্িভ করেন, তাছাড়া অতিন্দ্রিয়বাদ 
ও অযৌক্তিকবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামণ বন্তবাদপদের মৈত্রীর সৃত্রও রচনা করেন । 
উপরুস্ত, সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের মৈত্রীবন্ধনের 
রাজনৈতিক) অর্থনৈতিক, দার্শনক ও নৈতিক ভিত্তিরও প্রতিষ্ঠা ঘটে লেনিনের 
হাতে । সমাজতন্ত্রের বৈষায়ক ও কারিগরি ভিত্তির বিকাশের জন্যে প্রকৃতি 
বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব লেনিনই দেখান । যে জি ও ই এল আর ও পরিকল্পনা 
দমাজতাস্তিক পরিকল্পনার পূর্বশর্ত সৃষ্টি করেছিল,_সেটাই বৈজ্ঞানিক- 
প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে সমাজ-প্রশ্তির যোগদুত্র স্থাপনের সমফ্যার মৌল 
সমাধানের হদিশ দেয় । 

লেনিনের দার্শনিক *ভাবধার আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সৃষ্টিশখল- 
ভাবে প্রভাবিত করে । বিজ্ঞানের প্রগতি ও বিজ্ঞানশদের প্রতি তার সমর্থন 
এবং বিতর্কিত বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে তার মতামতের মধ্যে 
দিয়ে লেনিন একজন বিপ্লবী বিজ্ঞানীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন । এক্ষেত্রে 
তিনি বিজ্ঞান সম্পর্কে তার নীতি অনুসরণ করেন । বিজ্ঞানে বিভিন্ন মতের 
মধ্যে প্রতিধোপিতাকে উৎসাহ দেন এবং সুসঙ্গতভাবে তুলে ধরেন মার্কসায় 
দৃ্টিভা ৷ 

আমাদের যুগের মার্কসবাদ হিসেবে লেনিনবাদের প্রাসকিকতা দর্শনের 


লেনিনের উত্তরাধিকার ও আমাদের সময় ৩৭ 


সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে । কিছু বুর্জোয়া পণ্ডিত লেনিনকে রাজনীতিক 
হিসেবেই দেখেন, তার দার্শনিক সভাটির আমল দিতে চান না । এটা 
ঠিকই যে, দার্শনিক প্রতিষ্ঠান বলতে বুর্জোয়াদের অর্থে যা বোঝায় লেনিন 
তার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না । কিন্ত রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তার কার্যকলাপ 
এবং সমাজবিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে ভার রচনাবলী বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে 
চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত করেছে । ' 

দর্শনের ক্ষেত্রে লেনিনের কাজের একট! বৈশিষ্ট্য হলো এটাই যে, তিনি 
নতুন অভিন্ঞতালন্ধ ও তত্বপত বিষয়ে থুটিয়ে বিচার করেছেন । পুরানে 
দার্শনিক মতবাদ ও দার্শানক সংশোধনবাদ (এট! ডায়ালেকটিক ও এতিহাসিক 
বন্তবাদের সৃত্রগুলোকে অন্থীকার করে ) এই দুইয়ের মধ্যে তিনি নীতিনিষ্ট- 
ভাবে পার্থক) টেনেছিলেন । আমাদের জ্ঞানের উৎস-সংক্তান্ত প্রশ্ম__ষাঁর উত্তর 
নিহিত রয়েছে চেতনা-নিরপেক্ষ বাহ্যজগাতের (বস্তুর দার্শীনক ধারণ!) মধ্যে 
এবং বস্তুর গঠন সংক্রান্ত প্রশ্ন ( যে-বস্তু থেকে নিরপেক্ষভাবে কোনো চুড়ান্ত সত্য 
নেই) এই ছুটির মধ্যে পেনিন যে সীমারেখা টেনেছিলেন দর্শনের 
ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব অপরিসীম ৷ দার্শনিক সমহ্যাবলশ ও গবেষণা-কর্ে 
অনুসন্ধান চালাবার জন্যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যথাযথ বিশ্লেষণ তাই একাস্ত 
গ্রয়োজন 

বিকাশের তত্ব, জ্ঞানের ভায়ালেকটিকস ও বৈজ্ঞানিক কর্ণের সুত্র সম্পর্কে 
লেনিনের সৃঙ্গনশণল সিগ্ধীস্তগুলো আমাদের দর্শন-চর্চার পাদপশঠ রচনা 
করেছে। ডায়ালেকটিকস-এর কেন্দ্রবিন্দু, ডায়ালেকটিক দন্গুলো?, এই সব 
ছন্দের (বুনিয়াদ ও তার থেকে অনুসৃত মুখ্য ও গৌণ, বৈর ও জবৈর দন্দ ) 
শিট্তিম রূপ এবং এগুলো সমাধানের পদ্ধতিও অত্যন্ত গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় ৷ 

বন্তবাদশ ডায়ালেকটিকস-এর সম্পর্ক ও নিয়মগুলোর আরও বিকাশসাধনের 
জন্যে এবং জ্ঞানতত্বে বিজ্ঞানের ইতিহাসকে কাজে লাগাবার জন্যে ভার 
গবেষণামুপক ধ্যানধারণাগুলোকে বিশন করে তুলে লেনিন গ্রবেষণা-কর্মে 
উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলেন । লেনিনের ভাবধারায় পরিচালিত হয়ে মার্কসীয় 
দর্শন সমকালীন গবেষণায় সক্রিয় অংশ নিয়েছে এবং নতুন বিষয়বন্ বিশ্লেষণ 
করে দার্শনিক সূত্রগুলোকে চদৃনির্দউ করে তুলেছে । এইভাবে মার্কসীয় 
দর্শন মত-বিনিময়ে উৎসাহ মুপিয়েছে, তত্গত অগ্রগতির নিছক দর্শক হয়ে 


শাত্তি_৩ 


‘ov | শাস্তি স্াধীনত। সমাজতন্ত্র ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৪৮০ 


থাকে নি এবং এই অগ্রগতি.ঘটে যাবার পর দার্শনিক ভাষ্য হাজির করে নি । 
এখনও অনেক কিছু করতে হবে । এখানেও বিজ্ঞানে রাজনশতি, সম্পর্কে 
লেনিনের নির্দেশ, দার্শনিক ও বিভিন্ন শাখীর বিজ্ঞানীদের মধ্যে সহযোগিতা! 
সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা, দর্শন-চর্চায় লেনিনীয় রীতির মৌল বৈশিষ্ট্যগুলো 


(যেমন, পার্টির নশতিগুলোর প্রতি তার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, নির্দিষ্টতার প্রতে 
প্রবণত। ) এবং প্রয়োগের সঙ্গে তার সংযোপ- পাবেষণা ও কর্ষের ক্ষেতে 


পা 


- নির্দেশের ভুমিকা পালন করতে পারে । 


জার্মান কমিউনিস্ট পার্টর বোভে'র সদন্য' রবার্ট 

'স্টিগারওয়ান্ড-এর বিষয় £ লেনিন তার মেটিরিয়্যালিজম 

য্যাগ্ড এম্পিরি-ক্রিটিসিজম গ্রন্থে বস্তবাদণ দৃ্টিভর্গ সম্বন্ধে যে 

শিশদ আলোচনা করেছেন, ভার সঙ্গে সম্পর্কিত মৌল প্রশ্নগুলোর 
প্রানঙ্গিকতা । 

. লেনিনের এই মোঁল দার্শনিক গ্রন্থটির স্থায়ী মুল্যের কারণ শুধু দর্শনশান্ত্ের 

মধ্যে খুজিলে চলবে না । লেনিন মেটিরিয়্যালিজম ও এাম্পারও ক্রিটিসিজম 

গ্রন্থে “সাধারণভাবে বাধ্যতামুলকঃতত্ত্রে” যা কোনো বিষয়ীবাদের বিরোধ 

ও "িদ্ধান্তগ্রহণের অনির্ধারিত'*বৌদ্ধিক স্বাধীনতা! স্বীকার করে না”*--এই 


ংক্রান্ত প্রশ্নটি নিয়ে যে বিতর্ক চালিয়েছিলেন বুর্জোয়া লেখকরাও শেষ. 


পর্যন্ত ত! স্বীকার করেন । লেনিনের বইটির কেন্দ্রীয় সমস্যা হলে! সত্যের 
সমস্য! । প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তার নিয়মগুলোর জ্ঞান, মার্কলবাদের 
বিজ্ঞানসম্মত চিত্র; এবং মার্কসবাদের অস্তিত্বের ন্যায্যতা এই সকল বইটিতে 
আলোচনা কর! হয়েছে । সমাঞ্জজীবনের পরিচালক নিয়মগুলো . যদি 
- আমাদের জ্ঞানের অগময হয়, তাহলে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান বলে কোনে! কিছু 
থাকতে পারে না; এরকম হলে আমর! বলতে পারি ন! সমাজতন্ত্র কী, এর 
অর্থ শ্রমকশ্রেপর রানৈতিক ক্ষমতা, উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপায়গুলোর 
সামাজিকশকরণ এবং জনগণের স্বার্থে পরিকল্পিত আর্থনীতিক বিকাশ--এসব 
কিছুই বলতে পাটির না। এর ফলে সমাজতন্ত্রের পথ সম্পর্কেও আমরা অজ্ঞ 
থাকব, বানস্টাইনের উদ্দেশ্যহীন সংস্কারবাদী «আন্দোলন”ও ধাক্কা! দিয়ে 
বিপ্লব করার মতে" সমান সঠিক বলে মনে হবে । 


* ডিবেট আম এঙ্গেলস, ১ম খণ্ড, হামবুর্গ, রোওয়ণ্ট, ৯৯৭৩, ১৫৪ পৃঃ ৷ 


yt 


লেনিনের উত্তরাধিকার ও আমাদের সময় ৩৯ 


আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির এই সব সাধারণ ও মূল প্রশ্ন অনবরতই ফিরে ফিরে 
আসে । লেনিন এগুলোর বিজ্ঞানসম্মত উত্তর দিয়েছিলেন, বিশেষ করে উত্তর 
দিয়েছিলেন সংস্কারবাদশ ও আতি-বাঁমপন্থদের সঙ্গে আমাদের ভাবাদর্শগত 
বিতর্কগুলোর । আসম এর ছুটে! উদাহরণ দেব । 

আধুনিক বুর্জোয়1 দর্শন যে “বহৃত্ববাদণ দৃষ্টিভক্ষির” ভাবধারা হাজির করেছে 
তার ভিত্তি হলে জজ্ঞাবাদ ৷ ভাষান্তরে বলা যায়, এই অবস্থানকে তারাই 
সমর্থন করছেন যাঁর! বস্তুনিষ্ঠ সত্যের সম্ভাবনা অগ্রাহ্‌ করেন। অক্তদিকে, 
মার্কস, এঙ্জেলস ও লেনিনের দার্শনিক বস্তবাদে এটা স্বশকৃত যে, মানুষের 
মননশশীলতা তার অন্তহীন অগ্রগতির ধারাপথে বস্তুনিষ্ঠ সত্যের নিকটতর হয়| 
লেনিন লিখেছেন, আধুনিক বন্তবাদ অর্থাৎ মার্কসবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে 
বস্তুনিষ্ঠ সত্য ও পরম সত্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের নিকটবর্তী পীমাগুলি 
এতিহাপিকভাঁবে শর্তসাপেক্ষ কিন্ত এই সত্যের অস্তিত্ব শর্তনিরপেক্ষ এবং 
আমরা যে এর নিকটতর হচ্ছি সেটাও শর্তীনরপেক্ষ-..এক কথায় প্রতিটি 
ভাধাদর্শই এতিহাঁসিকভাবে শর্তসাপেক্ষ কিন্ত এটা শর্তমরপেক্ষভাবে সত্যি 
যে, প্রতিটি বিজ্ঞানসম্মত ভাবাদর্শের ( যা ধর্মীয় ভাবাদর্শ থেকে আলাদা ) 
সঙ্গে একটি বস্তগত সত্য ও স্বাধীন প্রকৃত্িজগতের সামঞ্জস্য ঘটে ৷” (কালেক্ট 
ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ১৩৬ পৃঃ) জ্ঞানের এই আশাবাদশ দৃষ্টিভ্গর সঙ্গে 
«সত্যের বহ্ুত্ববাদের” ধারণা অবৈজ্ঞানিক হতে বাধ্য । বস্তুগত সত্য আছে 
কিন! সেই প্রশ্নটির “বন্ুত্ববাঁদশ” কায়দায় জবাব দেওয়া! যায় ন! ৷ এর উত্তর 
হবে শ্ছ্যা” বা পলা” । অনুরূপভাবে, প্রকৃতি, পমাজ ও বিজ্ঞানের 
বিকাশের কোনো নিয়ম আছে কিনা! তারও একটা সহজ-সরল উত্তর দেওয়া 
দরকার । সব সময়েই কিছু অঞ্জানা, কিছু বিতর্কিত বিষয় নিশ্চয়ই থাকবে । 
জ্ঞান প্রক্রিয়া আ্ান-সঞ্চয়ের দিকে, জর্জিত আপেক্ষিক সত্যের সাহায্যে 
প্রগতির দিকে নিয়ে যাবে, নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের প্রসার ঘটাবে । এই 
শিদ্ধাহকটি শুধু প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, সমাজবিজ্ঞানগুলোর ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য । “বধত্ববাদশ দৃষ্টিভঙ্গি” সংক্রান্ত সাম্প্রতিক আলোচন! বিশ্ব- 
বীক্ষার প্রধান প্রশ্নগুলো সম্পর্কে বন্তবাদ ও ভাববাদের সেই পুরানো বিতর্কের 
জের এবং প্রলেতারণয় ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শ গুলোর মধ্যেকার সংগ্রাম থেকে 
অবিচ্ছে্ধ । প্রকৃতপক্ষে “বনুত্বাদশ দৃষ্টিভঙ্গির” প্রবক্জারা জগৎকে জানার 
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সম্ভাবনাটাই শুধু অস্বীকার করেন না, দর্শনে পার্টিজানশিপ বা পক্ষাবলম্বন 
নীতির সঙ্গেও নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেন । . 
আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে বর্তমানে আমাদের দেশে পরমাণু শক্তির 
শাস্তিপূর্ণ ব্যবহার ও আধুনিক রসায়লশান্ত্রকে .কাজে লাগানো সম্পর্কে যে 
আলোচনা চলছে তার মধ্যে । এক্ষেত্রে মধ্যবর্গ ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশ 
বিশ্ববীক্ষার প্রশ্নে সংশয়বাদ ও অজ্ঞাবাদের অবস্থানের দিকে বু*কছেন । 
আমরা যাকে জীবপাঁরবেশ সংস্কার আন্দোলন বলে থাকি, তার কয়েকজন 
প্রবক্তা এটাই বলছেন যে, বিজ্ঞান ও প্রশ্নাক্তাবস্থা আজ এমন উচ্চম্তরে পৌছেছে ' 
এবং এতো জটিল হয়ে উঠেছে যে, সমাজ আর তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে 
না। এইসব মতামত এই ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, যেহেতু একজন 
ব্যক্তি বিজ্ঞান ও. প্রহুক্তিবিস্তার অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম, সুতরাং সমগ্র 
মানবজাতি এমনকি একটা সুদীর্ঘ এীতহাসিক কাল ধরেও এগুলো! নিয়ন্ত্রণ. 
করতে পারবে না । যীরা এইরকম ভাবেন, তারা এটা উপেক্ষা করেন যে» 
প্রযুক্তিবিদ্যাই শুধু জটিল রূপ নেয় নি, আমাদের জ্ঞানও একটা উন্নত স্তরে 
পৌঁছেছে । নতুন নতুন প্রযুক্তি কৌশল তো জনগ্ণণেরই সৃষ্টি । তাই এটা 
ভাবার কোনো কারণ নেই যে, সামাজিক মানুষ যা অর্জন করেছে আমাদের 
জ্ঞান সেখান থেকে পিছু হটে আসবে । বাহ্‌ জগংকে বৈষাঁয়ক ও বৌদ্ধিক 
দিক থেকে যেভাবে আয়ত্ত কর! হয়েছে, তার ইতিহাস থেকে এটা: দেখা যায় 
যে, শেষ পর্যন্ত, প্রায় ক্ষেত্রেই দণর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে, যে বিজ্ঞান নতুন 
উৎপাঁদনী শক্তিগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই বিজ্ঞানই এমন উপায় সৃষ্টি 
করে যার সাহায্যে আমরা.এইসব শক্তির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা 
করতে পারি । বিজ্ঞান এগুলো আপনা থেকেই সৃষ্টি করে না, সর্বাধৃনিক 
" প্রশ্ুক্জিবিদ্যা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই এবং সামাজ্ক পারিস্থিত-নিরপেক্ষ- 
ভাবেও এগুলো সৃষ্টি হয় না । কিন্ত জনগণ যদি উপযুক্ত সমাধান খোজার 
চেষ্টা করে এবং নতুন সমস্যাকে এড়িয়ে চলে, ভাহলে এসব সমস্যার সমাধান 
কোনোদিনই হবেনা! 
এইসব উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, মেটিরিয়্যালিজম ও এম্পি!রও-ীক্রিটি- 
দসজম গ্রন্থে লেনিন যেসব সৃত্র ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন, ভাবধারার সংগ্রামের 
ক্ষেত্রে তাদের -গুরুত্ব সেই সময়ের চাইতে কিছুমাত্র কম নয় । বিজ্ঞান ও 
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প্রহবক্তিবিদ্তায় বিপ্লব ঘটার ঠিক পূর্বে লেনিন এই বইটি লিখেছিলেন ( বিজ্ঞান 
প্রৰব'ক্তেবিদ্ার এই বিপ্লবই বর্তমান বৈজ্ঞানিক ও প্রশ্ৃতিগত বিপ্রবের অগ্রদূত) । 
বইটির তাৎপর্য শুধু এই ঘটনাটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আর একটি অনুরূপ 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো! ধনতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান সাধারণ সংকটের কালে এবং 
বিভিন্ন ধরনের সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের 
ES ভাবাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেতে দার্শনিক সমস্যাঁবলশীর ক্রমবর্ধমান 
1 
বুলগেরীয় বিজ্ঞান আযাকালেমির দর্শন ও সমাজ- 
বিস্তার যুক্ত কেন্দ্রের পরিচালক এবং দর্শনে ডক্টরেট 
অধ্যাপক স্টেফান এল্লেলভ আলোচনা করছেন সাম্যবাদ" 
নৈতিকতার সমস্যাবল* সম্বন্ধে লেনিনের তত্বের তাৎপর্য । 
লেনিন এটা দেখিয়েছিলেন যে, সমাপ্রতান্ত্রিক বিপ্লব শুধু ক্ষমতা এবং 
সামাজিক ও আর্থনীতিক কাঠামো পরিবর্তনের সমস্যার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ 
রাখতে পারে নাঁ_আঁনবার্ষভাবেই এই বিপ্লব সমাজ চেতনা, দর্শন, গাণ-মনত্ততব, 
নীতি ও সংস্কৃতির জগতেও নিজেকে প্রসারিত করে । এই কারণেই তিনি 
মানুষের সাম্যবাদী বিকাশ, প্রলেভারীম ও সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতার 
কূপদানের সমস্যাগুলোর প্রতি প্রভার মনোযোগ দিয়েছিলেন । ধনভঙ্ত্রের 
বিরুদ্ধে প্রলেতারায় সংগ্রামে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ে, এই বিজয় সংহত 
করার ক্ষেত্রে এবং নতুন সমাজ গড়ার কাজে নৈতিক উপাদানকে তানি চুড়ান্ত 
প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসেবে গণ্য করেছেন । একদিকে নৈতিক শ্ৈরভান্রকতার 
 খাড়াবাড়ি, আবার অন্যাদকে ব্যক্তিতস্ত্রের বিষয়টি বিচার করে তিনি 
প্রলেতারণয় নৈতিকতার রশতিম্শীত ও সুত্রগুলে! এবং এীতহাসিক বিকাশের 
বস্তুগত নিয়মগ্ডলোর মধ্যেকার সম্পর্্জ আবিষ্কার করেছিলেন £ সাম্যবাদী 
নৈতিকতার অন্তনিহিত সারসত্তা হলে শ্রমিকশ্রেপীর আদর্শ ! ভার মহৎ 
লক্ষ্যের প্রতি আনুগত্য এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে ব্রত হওয়া ৷ 
মাকসীয় নশীতশাস্তের প্রশ্নগুলো! অনুশশীলনের ক্ষেত্রে লেনিনের অবদান 
অপরিসীম । লেনিনের উত্তরাধিকাঁরকে সম্বল করে বুলগ্রেরাীয় পণ্ডিতরা এ 
সম্পর্কে যে কাজ করেছেন সে সম্পর্কে আম দু-একটা কথা বলব 1 এর মধ্যে 
একটি হলে! নৈতিক কর্তব্যের বিষয় । লেনিন দেখিয়েছেন গণ-সংগ্রামের 
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বাস্তব প্রয়োজন থেকেই এই কর্তব্য উত্তত হয়, এর স্বার্থকেই প্রাঁতকলিত করে - 


এবং এই কর্তব্যবোধ সমীজের বিপ্লবী রূপাস্তরের মহৎ আদর্শে প্রতিটি অংশ- 
গ্রহণকাঁরর আন্তরিক বিশ্বাসে পরিণত হয় । এটা তশারই নৈতিকতাবোধ__ 
যে বিপ্রবী তশর. নিজের স্বার্থের উধ্বে অভিন্ন আদর্শের স্বার্থকে, গোষ্ঠী 
স্বার্থের উপরে শ্রেণী স্বার্থকে, স্বল্পস্থায়ী স্বার্থকে শ্রামকশ্রেশীর মৌল স্বার্থের 
উপরে এবং স্থানীয় স্বার্থের উপরে আন্তর্জাতিক স্বার্থকে স্থান দিতে সক্ষম ৷ 
শ্রমিকশ্রেণশর লড়াইয়ের নীতিগুলোর এইসব নৈতিক দিকও এর মধ্যে রয়েছে £ 
সংহতি ও যৌথ চেতনা, বুর্জোয়া ব্যাভি-ন্বাতন্্যবাদ ও অহংবোধ প্রত্যাখ্যান । 
কোনো একটি দেশের মেহনতি মানুষের সংহতি ও যৌথ প্রয়াসের কথাই 
শুধু আমি এখানে .বলছি না, আন্তর্জাতিক স্তরেও এই বিষয় দুটির গুরুত্বের 
কথা বলছি । 

প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা ও দেশপ্রেমের সুষ্ঠ সমন্বয়ের ভিত্তিতে আন্ত- 
জাতিকতাবাদশী শিক্ষার সমব্যাবলগ নিয়ে আমাদের গব্ষেকরা ব্যাপৃত 
রয়েছেন। জাতীয় ও আন্তর্জীতিকের এক্য কোনে চুড়ান্ত কিছু নয়৷ 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং একবারেই এটা অর্জন করা যায় না । আন্যান্ত ক্ষেত্রের মতো 
শিক্ষাজগতেও ছন্দ দেখা দিতে পারে--কমিউনিস্ট পার্টিকে সচেতন প্রয়াসের 
- দ্বারা তা দূর করতে হবে । 

কমিউনিস্টরা যে নৈতিক রীতিনপতির সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে পরিব্যাপ্ত 
রয়েছে যথার্থ মানবিকতাবাদ । লেনিন জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, শ্রমিক- 
শ্রেণীর প্রকৃত মানবিকভাবাদ তার মুক্তি সংগ্রাম থেকে, অমানুষিক 
পরিবেশ, ধ্বংস করার সংগ্রাম থেকে, অবিচ্ছেদ্য । এই পরিবেশ মানুষকে 
দাসে, আজ্ঞাবহ ভূত্যে পরিণত করে । নৈরাশ্তটবাদের জন্ম দেয়, মানুষের 
সম্পর্কের মধ্যে ভণ্ডামি সৃষ্টি করে, তাই এই মানবিকতাবাদ মুক্ত সমাজে 
ব্যাক্ত-মানুষের স্বচ্ছন্দ বিহাশের সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ.) 

 বুলগেরিয়ার কমিউনিস্টর? লেনিনের নৈতিক ও নশতিশান্্রীয় সমস্যা 

সম্পর্কিত গরেষপার মধ্যে পরিণত সমাজতন্ত্র গঠন-পর্বে নতুন মানুষকে শিক্ষিত 
করে তোলার নির্দেশাবঙ্গীর সন্ধান পাঁন। সুষমভাবে বিকশিত উন্নত. 
নীতিবোধ সম্পন্ন বাজি-মানুষ-_মাকসশয় আদর্শের এই বক্তব্যকে লেনিন 
আরও বিশিষ্ট কূপ দিয়েছিলেন.। আমাদের পরিস্থিতিতে এই সমস্যাটির 


লেনিনের উত্তরাধিকার ও আমাদের সময় ৪৩ 


বাস্তব সমাধান কর! হচ্ছে রাই এবং রাজনৈতিক ও জন-সংগঠনগুলোর সাহায্যে 
কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে । মাকপবাদপ-লেনিনবাদদী নপতিশাস্ত্র ব্যক্তির 
সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ' পথ-নির্দেশ করে নণত্তিবাক্য প্রচার করে নয়, জন- 
সাধারণের সহজ আত্মোল্নয়নের মাধ্যমেও নয়, এটা করা হয় তাঁদের ষোঁথ 
কর্মের দ্বারা, পরিকল্পিত সংগঠনের সাহায্যে অর্থনীতি, সঠিক সামাজিক 


সম্পর্ক, সংস্কৃতি এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের অস্বান্ত দিকের অগ্রগতি 
ঘটিয়ে । 


বিপ্লবের নতুন ভৰ 
আফগানিস্তানের গণ-প্রচার মাধ্যম সম্পর্কে পর্যালোচনা 


৯৯৭১ সালের শেষ দিনগুলোতে গণ-প্রজাতীন্্রক আফগানিস্তানে গুরুত্ব" 
পূর্ণ ঘটনা ঘটেছে । ২৭ ডিসেম্বর, কাবুল বেতার থেকে ঘোষণা করা হয় 
যে, ওঁকাবদ্ধ পিপলস্‌ ডেমোক্রাটিক পার্ট অব আফগানিস্তান (পি ডি পি 
এ) এবং আফগান সমাজের দেশপ্রেমিক শাজিুলি ব্যাপক জনসাধারণের 
ইচ্ছা অনুদারে এবং জীতীয় সেনাবাহিনীর সমর্থনের উপর নির্ভর করে 
গণতান্িক প্রজাতন্ত্র আফগানের প্রথম প্রেসিডেন্ট নুর মহম্মদ তারান্কির 
উৎখাত ও হত্যার পর আমীন ও তাঁর চক্রের সরকারকে নির্মূল করে। 
রাষ্ক্ষমতা পুনরায় এবং বর্তমানে নিশ্চিতভাবে ভি আর এ বিপ্লবী পরিষদের 
হাতে শ্যস্ত হয়। পি ডি পি এ-র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর এক 
সভায় ১৯৭৮ সালের এপ্রিল বিপ্লবে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী বারবাক কারমাল 
কেন্দ্রীয় কমিচির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সর্ধসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন । 
তিনি বিপ্লবী পরিষদের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং ভি আর এ সেনা 
বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবেও দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন । বারবাক কারমাল 
আফগান জনগণের উদ্দেস্তে এক অভিনন্দন বার্তায় ঘোষপাঁ করেন £ “মহান 
জাতীয় গণতান্ত্রক সাউর বিপ্লব এক নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে+ (কাবুল 
নিউ টাইমস, ১ জানুয়ারি, ৯৯৬০) 


আফগান সংবাদপত্রের রিপোর্টে বলা হয় যে আমীনের অপরাধমূলক 
কার্ধাবলশীর ফলে রাষ্যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে, জনগণের মধ্যে বাড়তে 
থাকে এক অনিশ্চিত ভবিহ্যতের মনোভাব এবং এটা স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত. 
হয় যে আফগান প্রজাতন্ত্র দূর্বল হয়ে পড়ছে । এই পারিস্থিতি বাহংশক্রদের 
চক্রান্তমলক কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়_-তারা ডি আঁর এ 
প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গণমুখী ব্যবস্থার বিরোধিতা করে আসছিল । পশ্চিমী 
সাম্রাজ্যবাদীর! ও তার দেশীয় অনুচরেরা দেশকে অতীতের সামন্ত প্রভুদের 


বিপ্লবের নতুন স্তর রী ৪৫ 


হাতে ফিরিয়ে দিতে, শহর ও গ্রামীশ শোষকদের ক্ষমতা পুঁনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে 
এবং দেশে তাদের প্রস্তাব সংহত করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায় ৷ 

কাবুল নিউ টাইমন সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে নাদির-জাহির-দায়ুদ 
সরকারের, আমলে যে দুর্নীতি ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ চলতে থাকে তা 
নির্মল করার জন্যই মহান সাউর বিপ্লব সংগঠিত হয় এবং এই বিপ্লব আফ- 
গাণিস্তানের পারশ্রমী ও নির্যাতিত জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য দেশকে 
এগিয়ে নিয়ে যায় । কিন্ত বিশ্বাসঘাতক 'নামীন সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিকল্পনা ও 
উদ্দেশ্য পূরণের চক্রান্ত করে চলেছিল : “আমীন অত্যন্ত নিষ্টুরভাবে ও 
নিপাড়নমূলক ব্যবস্থাগ্রহপ করে দেশের শাসন পরিচালনা করে এবং বিনা- 
বিচারে হাজার হাজার নিরশহ মানুষকে কারারুদ্ধ করে রাখে! সে দেশকে 
গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয় এবং তার এই কার্যকলাপ আমাদের অভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে সাআজ্যবাদীদের এবং আমাদের বিপ্লবের শত্রুদের হস্তক্ষেপ করার 
পথ ধুলে দেয়” ( কাবুল নিউ টাইমস্‌, ১ জানুয়ারি, ৯৯৮০) । 

ডি আর এ-র কেন্দ্রীয় মুখপত্র হাঁককতি ইনকিলাবি সাউর-এ ( এপ্রিল 
বিপ্লবের প্রকৃত কথা) ১৯৮০ সালের ১ জানুয়ারি প্রকাশিত বারবাক 
কারমালের এক বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলা হয় যে শোঁরবময় সাউর বিপ্লবের 
প্রগতিশীল ভাবধারা অনুসারে যদি সত্যিকারের বৈপ্লবিক ও দেশপ্রেমিক 
শক্তিগুলি সৃজনীশশঙগ ও বৈপ্লবিক উদ্যোগ না নিতেন তবে আমাদের গৌরবময় 
বাসভূমি আফগানিস্তানের জাতীয় সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, ভৌগোলিক ' 
অখণ্ডতা এবং এই অঞ্চলের শাস্তি গুরুতরভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ত । 

বিগত ৯৯৭৯ সালের মে মাসে নিউজ উইক আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে গোপন মার্কিণী হস্তক্ষেপ সম্পর্কে ওয়াশিংটনে একটি আলোচনার 
রিপোর্ট পরিবেশন করে-_এ ধরনের হস্তক্ষেপের প্রবন্ধ! ছিল জাতীয় নিরাপতা 
দপ্তরের উপদেষ্টা জেড ত্রেঝিনিস্কি এবং কয়েকজন মধ্যস্তরের সি আই এ 
কর্ষগারীরা ৷ সেই সময় আফগান সংবাদপত্রের রিপোর্টে বলা হয় যে সি আই 
এ নিয়ন্ত্রণে আফগান-পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর আগে থেকেই ব্যাপক 
আফপ্ান-বিরোধী কার্ধকলাপ চলতে থাকে এবং এই সণমান্ত এলাকায় বিভিন্ন 
আফগান প্রতিবিপ্রবীদলভুকজ সদস্তদের প্রশিক্ষণের জন্য এক বিস্তৃত সামরিক 
শিবির ও বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও গঠন কর! হয়েছে । অভিজ্ঞ মাফিনীী, চাঁনা, : 


৪৬. শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, শুয় সংখ্যা, ১৯৮০ 


মিশরীয় ও পাকিস্তান বিশেষজ্ঞরা! তাদের অন্তর্থাত ও ধ্বংসাত্মক কাজ 
পরিচালন] সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয় | একদল ধৃনগ দর্বতিদের আফগানিস্তানের 
মধ্যে পাচার করার কাজ চলছিল--এই খুনশরা বেসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা 
করে, গ্রামের পর গ্রাম সম্পূর্ণভাবে ভ্মভৃত করে দেয়, বৃদ্ধ, মহিল! ও শিশুদের 
খতম করে এবং স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে যাতে 
করে তারা প্রাতবিপ্লবীদের দলে যোগ দেয় । 
গত বছরের শেষে এই শিশু প্রজাতন্ত্রের বাঁহঃশক্রদের হস্তক্ষেপমূলক 
কার্যকলাপ অত্যন্ত বিপজ্জনক আকার ধারণ করে । ২৮ ডিসেম্বর কাবুল 
বেতার থেকে ঘোষণা করা হয় যে, আফগানিস্তানের বাহূঃশক্রদের ক্রমাগত ও 
ব্যাপক আগ্রাসন, উস্কানি ও হস্তক্ষেপের ফলে এবং মহান সাউর বিপ্লবের 
" সাফল্য ও লক্ষ্য এবং ভৌগোলিক অথণ্ডতা ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য . 
এবং শান্ত ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আফগান সরকার ৯৯৭৮ সালে 
৫ ডিসেম্বর সম্পাদিত মৈত্রী, সুপ্রতিবেশীনুলভ আচরণ ও সহযোগিতার চুক্তির 
ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি অবিলম্বে সামরিক সাহায্য সহ রাজ- 
নৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক সাহায্যের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায় । 
ঘোষণায় উল্লেখ করা হয় যে অতীতেও আফগান সরকার বহুবার সোস্িয়েত 
ইউনিয়নের কাছে এ ধরনের সাহায্যের আবেদন জানায় । রিপোর্টে“ বল! 
হয় যে এই অনুরোধ রক্ষা করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নেয় ৷ 
পরবর্তীকালে এর বয়ান আফগান সংবাদপত্র হাকিকতি ইনক্িলাবি সাউর 
এবং কার্ল মিষ্ট টাইহসে প্রকাশিত হয়। 
আফগান গণ-প্রচার মাধ্যমগুঙ্গোতে দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভিমত ব্যক্ত করা 
হয়েছে যে সাময়িকভাবে সীমিত সংখ্যায় সোভিয়েত সৈশ্ট পাঠানো সমেত 
সোভিয়েত সাহায্যের জন্য আফগানিস্তান যে অনুরোধ জানিয়েছে তা বৈধ ও 
আইন সম্মত । কারণ £ই সাহাষ্য আফ্গান-সোভিয়েত-সম্পর্ক এবং ১৯৭৮ 
সালের আফগান-সোভিয়েত চুক্তির এীতিহাগত মুলনশতির 'সঙ্গে সম্পূর্ণ 
সঙ্গতিপূর্ণ । এই চুক্তির চার নম্বর ধারায় বল! হয়েছে ; “মৈত্রী এবং সুপ্রতি- 
বেশশসুলভ. এতিহের মলনীতির ও সেই সঙ্গে জাতিসংঘ সনদের ভিত্তিতে 
চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষ পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করবে এবং উভয় দেশের নিরাপত্তা, 
স্বাধীনতা এবং ভৌগোলিক অধণ্ডত! সুনিশ্চিত,করার জন্য পরস্পর সম্মতিক্রমে 


বিপ্লবের নতুন স্তর ৪৭ 


উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ৷ উভয় পক্ষের প্রতেরক্ষা শক্তি বৃদ্ধির স্বার্থে তারা 
সামারক ক্ষেতে সহযোগিত। সম্প্রসারিত করার কাজ চালিয়ে যাবে |” 

'_ আফগান সরকারের অনুরোধের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ইতিবাচক: 
সাড়া দিয়েছে তাকে আফগান জনগণ এই চুক্তির বাধ্যবাধকতার প্রতি 
সোভিয়েত ইউনিয়নের আনুগত্যের প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করে । আফগান 
জনগণ এটাও উপলব্ধি করে যে দোভিয়েতের এই ইতিবাচক সাড়া হল আফ 
প্রান জনগণের অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি, কারণ তাঁর! এট! দেখেছে যে আফ- 
পানিস্তানের অভ্যন্তরীন উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা! গ্রহণে এবং অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে 
সম্পর্ক নির্ধারণে একমাত্র আফগান জনগণেরই অধিকার রয়েছে । আফগান 
সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে বহিরাক্রমণ রোধের জন্য যে সোভিয়েত 
সৈন্য আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছে সেই সেনাবাহিনী গপ-প্রপ্জাতন্ত্ী আফ- 
গানস্তানের ঘরোয়া! ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করে নি এবং হস্তক্ষেপ 
করার কোনো উদ্দেশ্টুও নেই । 


কাবুল নিউ টাইমস-এ বলা হয়েছে যে সাহায্যের জন্য আফগান 
সরকারের অনুরোধের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন যেকুপ ইতিবাচক সাড়া 
দিয়েছে তা পণ-প্রজাতন্ত্রী আফগানিস্তান বিশেষভাবে উপলব্ধি করে । 
সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সৈজ্জীমুলভ কার্যাবলশ আফগানিস্তানের শান্তি, 
নিরাপত্তা ও ম্বাধীনতার অনুকূল (কাবুল নিউ টাইমস, ২ জানুয়ারি, ১৯৮০ ) | 

অপর একটি আফগান সংবাদপত্র হাঁকিকত্তি ইনকিলাবি সাউর 
> জানুয়ারি পি ডি পি এ-র ১৫ বছর প্ৃার্ত উপলক্ষে বারবাক কারমালের 
বিরতির একটি অংশের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে । বিবৃতির এই অংশে 
পার্ট ও আফগান রাই নেতা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে আফগানিস্তানের 
বাঁহঃশত্রদের আগ্রানমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রাতরক্ষার জলন্ত সোভি- 
যেত ইউনিয়নের সামরিক সাহায্য পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, যে-কোনে। 
সময় ও যখনই আফগান সরকার চাইবেন এবং যখন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে 
বৈদেশিক আগ্রাসনের সমস্যা বিলুপ্ত হবে এবং যখন এই অঞ্চলে শাস্তি ও 
নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে তখনই সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সীমিত ও শ্ষুদ্র 
দলটি আফগান ভূখণ্ড থেকে সরে যাবে ( এইচ ই এস, জানুয়ারি ৩, ১৯৮০) । 


৪৮ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, তয় সংখ্যা, ১৯৮০ 


আফগান জনমত এ সম্পর্কে অবহিত যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি 
আফগান সরকারের জাবেদন আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও আইনের সঙ্গে 
সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ । জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ভাষণ প্রসঙ্গে আফগান 
(ভিআর এ) পররাই মন্ত্রী শাহ মহম্মদ দোস্ত ঘোষণা করেন যে সরকারি 
অনুরোধেই তার দেশে সোভিয়েত সাহায্য এসেছে । তান বলেন যে অপর 
যে কোনে! দেশের মতোই বাইরে থেকে সশম্ত্র আক্রমণের মুখে আত্মরক্ষার 
উদ্দেশ্টে যে কোনো বন্ধু রাষ্ট্রের কাছে সাহায্যের জন্ত আবেদন করার বৈধ 
আধফার আফগান সরকারের রক্পেছে ।. আফগান মন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন 
যে এ অধিকার হুল আগ্রাসন প্রতিহত করা ও শান্তি পুনঃপ্রতেষ্ঠিত করার জন্ম 
প্রতিটি রাষ্ট্রের একক ও যৌথ আত্মরক্ষার অমোঘ অধিকার-এবং এ অধিকার 
জাতিসঙ্ঘ সনদের ৫১ ধারায় প্রদত্ত হয়েছে (এইচ ই এস, ৭ জানুয়ার 
৯৯৮০ )। 

“বিপ্লব রপ্তানী করার অভিযোগে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অভিযুক্ত 
করার প্ররোচনামুলক অপচেষ্টাকে ডি আর এ (গণপ-গ্রজাতন্ত্রী আফগান ) 
সংবাদপত্র সুনির্দিষ্টভাবে বাতিল করে দিয়েছে । সাম্রাজ্যবাদশী উপানিবেশ- 
বাদণ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলণ 
নিয়ে যে ব্যাপক কুংসামূলক প্রচার অভিযান চালিয়েছে সে সম্পর্কে ১৯৮০ 
সালের ৯ জানুয়ারি বাখতার সংবাদ সংস্থায় আফগান সরকারের পক্ষে 
. প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বল! হয়েছে যে প্রকৃতপক্ষে যে 
বিষয়টি প্রধান তা হল বর্তমান বিপ্লবকে সাহায্য করা, কারণ প্রতিক্রিয়ার এই 
শক্তি বিপ্রবে অর্জিত সাফলাগুলোকে বিপন্ন করে তুলেছে । এ ধরনের 
সাহায্য দিয়ে দোভিয়েত ইউনিয়ন জাতীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক মুক্তির 
আন্দোলন সমর্থনের সুদীর্ঘ এতিহ্‌ অনুযায়ী তার আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালন 
করেছে । ডি আর এ (আফগান গণ-প্রজাতন্ত্রী) সরকার পুনরায় ঘোষণা! 
করেছে যে যখন বৈদেশিক: হস্তক্ষেপ এবং আগ্রাসন বন্ধ হবে তখন আর 
সে ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন হবে না । 

আফগান গণ-প্রচার মাধ্যমগুলোতে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে 
বৈদেশিক আগ্রাননের বিরুদ্ধে আফগানিস্তান রক্ষার জণ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ও আফগান সরকার যে যৌথ ব্যবস্থাগ্রহণ করেছে তা অন্য তৃতশয় দেশের স্বার্থ 


বিপ্লবের নতুন স্তর ৪৯. 


ও নিরাপতার পক্ষে বিদ্স্থরূপ. নয় । সোভিয়েত ইউনিয়ন বারবার ঘোষণা ' 
করেছে ও কার্যত প্রমাণ দিয়েছে যে সমতা, পারস্পরিক মর্যাদা ও অপর 
দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ন! করার নীতির ভিত্তিতে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন তার প্রতবেশণ দেশসহ সমস্ত দেশের সঙ্গে সত্যিকারের মৈত্রশ সম্পর্ক 
অব্যাহত রাখতে আন্তরকভাবে আগ্রহী ৷ | 

গণতান্ত্রক 'আফগানিস্তানও বিশ্মের সমস্ত দেশের সঙ্গে বন্ধন সুদৃঢ় ও 
সম্প্রসারিত করতে চায় । কাবুল নিউ টাইমস-এ প্রকাশিত ডি আর এ 
বিপ্লবী পরিষদের প্রেসিডেন্টের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে আফগানিস্তান 
» সমস্ত রাত্রের দজেই এবং প্রথমত তার প্রতিবেশ? রাষ্রগুলির সঙ্তে মৈত্রী 
সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করবে । বাবরাক কারমাল ইরান জনগণের জাতীয়, 
এশ্লামিক সাআদ্যবাদিরোধী ও রাঞজতত্ত্রবরোধশ বিপ্রবকে স্বাগত 
জানিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে অভিন্ন এরতিহা?সক বন্ধনে আবদ্ধ 
এই ছুই বন্ধু দেশের মধ্যে আরও বেশি ঘনিষ্ঠভার জন্য ও মৈত্রী সম্পর্ক দৃঢ় 
করতে আফগান সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে ৷. তিনি আরও বলেন যে 
আফগান সরকার শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে পাকিস্তান ও আফগানের 
, মধ্যে ষেকোনে! ধরনের অনৈক্য ও ভুল বুঝাবুঝি দূর করতে চায় এবং অপর 
একটি প্রতিবেশপ দেশ চীনের সঙ্গেও বন্ধুত্ব কামলা করে (কাবুল নিউ টাইমস, 
১ জানুয়ারি, ১৯৮০) | 

এশীয় দেশগুলো সম্পর্কে আফগানিস্তান ও সোভিয়েত ইউনিম্মন যে 
শান্তিপ্রিয় বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে চলেছে তা আফগান-সো ভিয়েত 
চুক্তি থেকে প্রমাপিত হবে ! এই চুক্তির আট ধারায়:বলা হয়েছে £ “উচ্চ 
পর্যায়ের চুক্তিবদ্ধ পক্ষ এশীয় রাষইগুলোর মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রদারণের 
কাজ, এই রাষ্রগুলির মধ্যে শাস্তি, সুপ্রতিবেশীসুলভ আচরণ এবং পারম্পারক 
" আস্থা স্থাপনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে ও মহাদেশের রাষ্ট্রগুলোর যৌথ 
প্রচেষ্টার ভিত্তিতে এশিয়ায় কার্যকর নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উদ্যোগ 
গ্রহণ করবে 1” | 

আফগানিস্তানের গণ-প্রচার মাধ্যমগুলি গণ প্রঙ্গাতন্ত্রর আফগানিস্তানে 
(ভি আর এ) সাম্প্রতিক ঘটনার উপর কুংসামূলক অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তাঁত 
ধিক্কার জানিয়েছে _সাত্রাজ্যবাদাশক্তি ও এই এলাকায় তার ন্সনুচর ও 


&০ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮০ 


সহযোগীরা এই কুৎসায় সুর মিলিয়ে চলছে--তারা কৃত্রিমভাবে আফগান 
ঘটনাকে একটি আলোচ্য বিষয্-বস্ত হিসাবে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে 
ও জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আলোচনার জন্ক চাঁপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা 
চালায় ৷ 

কাবুল নিউ হী খবর £ মার্কিন সাত্রীজ্যবাদীরা আফগানি- 
স্তানের বিরুদ্ধে দগ্যুদল সংগঠিত করার জন্ত লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করে৷ 
একদিকে, তারা বৈদেশিক উপদেষ্টাদের তত্বাবধানে প্রশিক্ষণপ্রাধ প্রতি- 
বিপ্লবী চক্রগুলোকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করার 
ব্যবস্থা করেছে আবার অন্যদিকে তারা ভগ্ডেভ মতো জাতি সংঘ নিরাপত্তা 
পরিষদের কাছে আবেদন জানায় । এই পত্রিকায় প্রশ্ন করা হয়েছেঃ “এই 
কার্ষবলণর পেছনে যে চক্রান্তাল বিস্তৃত তা যে সি আই এ সংগঠিত 
করেছে সে সম্পর্কে কে অজ আছেন? সি আই এ উপদেষ্টার যে আমাদের 
. দেশে অনুপ্রবেশ করেছে তা কে না জানে?” 


বাহরাক্রমণের বিরুদ্ধে আফগান প্রজাতন্ত্রের প্রাতরক্ষায় সোভিয়েত 
সাহায্য সম্পর্কে দারুণ কুৎসা ও হৈচৈ সুরু করে সাম্রাজ্যবাদশ গোষ্ঠী ও সেই 
সঙ্গে চীনা শাদকরা বিস্বজনমতের সামনে প্রকৃত বিপদকে আড়াল করার 
অপপ্রয়াস চালিয়েছে অথচ সার! বিশ্বে বিশেষ করে এশিয়া ও মধ্য-প্রাচ্যে 
এক ধরনের অছিগিরির বা রক্ষী বাহিনী রূপে আমেরিকার ভূমিকা এবং সেই 
পিকিং নেতাদের প্রতুত্ববাদণ মতলব, যা তার প্রতিবেশী রাইগুলোর অন্কেরই 
সরালরি অভিজ্ঞতা রয়েছে, প্রকৃত বিপদের সূচনা করেছে । ' আফগান পত্র- 
পত্রিকায় এই অভিমত ব্যক্ত কর! হয়েছে । 

আফগানিস্তানে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর অনেক আগেই মার্কিন মুজরাই 
একটি “চরম ব্যবস্থা” গ্রহণের পরিকল্পনা! করে এবং ভা কার্যকর করতে শুরু 
করে । যে সকল সন্তস্থাধীন, নবীন রাষ্ট্রের স্বাধীন নশীত একচেটিয়াদের 
স্বার্থ কু করেছিল তাদের বিরুদ্ধে এই “চরম ব্যবস্থা” অনুসারে সশস্ত্র শক্তি . 
প্রস্বোগ করা হয়। এই নপীতির কাঠামোর মধ্যে মাঞ্কিন রুক্তরা্্র দ্রুত : 
নিয়োগযোগ্য বাহিনী মোতায়েন রেখেছে এদের চলাচলের কাজ চালু 
রাখার জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে নতুন নৌবহর এবং সেই সঙ্গে আছে যুদ্ধ 
নারাপতা ও সাহায্যকারী ব্যবস্থা-_এ কাজে পুরানো খাটিগুাল সম্প্রসারিত 


বিপ্লবের নতুন স্তর ৫৯ 


করা হচ্ছে এবং সর্যোপাঁর ভারত মহাসাগর ও মধ্য প্রাচ্যে নতুন নতুন খাটির জন্ত 
তৎপরতা চলছে । মিশর, সৌদি আরব, ইন্রায়েল এবং আরও কয়েকটি দেশ 
ওয়াশিংটনের আগ্রাসণ পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমনের খাটি ব্যবহারের ব্যবস্থা 
করছে। পাকিস্তান থেকে আফগানতিরোধশী নাশকতামূলক কার্যকলাপ 
বন্ধ করার জন্য পাকিস্তানকে প্রভাবিত করার পাঁরবর্তে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
ইসলামাবাদে কোটি কোটি ডলার মূল্যে বিপুল অন্ত্রস্তার স্রবরাহের 
৩ অর্থনৈতিক সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে । কাবুল পত্র-পত্রিকায় 
দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে এট পরিস্থিতি সুম্প্টভাবে ' 
প্রমাণ করছে যে সাউর বিপ্লবের বিরুদ্ধে বহিরাঞমণ অব্যাহত আছে । 

কাবুল নিউ টাইমস ৬ জানুয়ারির সম্পাদকণয়তে বলা হরেছে £ 
সাআ্রাজ্যবাদশদের দ্বার! বিশেষভাবে নিয়স্তরিত কতকগুলো সংস্থা রাজনৈতিক 
উদ্দেস্টপ্রণোদিত হয়ে নির্লজ্জের মতো খান্ত সাহায্যদানকে এমনভাবে ব্যবহার 
করার চেষ্টা করে যাতে করে আফগান সরকার তাদের ইচ্ছা, আকাক্ষা ও 
রাজনৈতিক অভিষানের কাছে নাতি স্বীকার করে । তাছাড়া বারোয়ারি 
বাজারভুক্ত দেশগুলি আফগানিস্তানে খাহ্য সাহায্য বন্ধ করতে চায় । যখন 
দাত্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের প্ররোচনামূলক কার্যকলাপের ফলে 
আফগানিস্তানের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভোগোিক অখণ্ডতা বিপন্ন হয়ে 
পড়ল তখন আফগান সরকার ও আফগান জনগণের রক্ষার জন্য সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ষে সাহায্য করে হার ফলেই হয়তো বারোয়ারি বাজারভূক্ত দেশগুলি 
আফগানিস্তানে খাহ্য সাহাধ্য বন্ধের এই সিদ্ধান্ত নেয় । কাবুল নিউ টাইমস-এ 
আরও উল্লেখ কর! হয় যে আফগান প্রজাতন্ত্রের জন্য বাঁরোয়ারি বাজারভুক্ত 
দেশগুলোর খান্ত সাহায্য বন্ধের সিদ্ধান্তের সঙ্গে ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন 
মুজরাহের প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অবরোধের হুবহু মিল রয়েছে । এটা 
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে খাদ্য 
সাহাষ্যকে ব্যবহার করার এক সৃম্পষ্ট প্রমাণ । পরিশেষে কাবুল নিউ 
টাইমল-এ উল্লেখ কর! হয়েছেঃ আফগান সরকার রাজনৈতিক শর্ত সহ 
.-যেকোনে সাহায্য গ্রহণের অযোগ্য মনে করে । আমরা এমন কোনো চুক্তিতে 
আবদ্ধ হতে চাই না যা আমাদের স্বাধীন, স্বয়স্তরতার বিরোধী । 

আফগান পত্র-পত্রিকায় জোরালোভাবে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে 


৫২ - শান্তি স্বাধীনতা! সমাজতন্ত্র ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮০ 


আমীনের অপসারণ এবং বাহরাক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সাহায্য দেশে বৈধতা ও বিপ্লবে অর্জিত সাফল্য সম্প্রসারণের পক্ষে 
অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে । , 

২ জানুয়ারির হাঁকিকতি ইনকিলাবি সাউর-এ প্রকাশিত পি ডি 
পি এ-র ১৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন 
সম্পর্কে শবরাঁক কারম'লের বিবৃতিতে বলা হয়েছে : “শ্রেণী, ধর্ম, ভাষা, 
সম্প্রদায়, জাতি, মতাদর্শ, রাজনোতিক ও সাংগঠাঁনক ভিন্নমত নির্বিশেষে” এই 
সাধারণ রাজনৈতিক শ্রম! প্রদর্শন । তিনি বলেন যে আফগান সরকার পত্র- 
পত্রিকার মাধ্যমে আফগান নাগরিক ও বিশ্বজনমতের সামনে সমস্ত নামের 
তালিকা! প্রকাশ করবেন যারা আমীনের আদেশে কারারুদ্ধ হয়েছেন এবং 
গুলিতে নিহত হয়েছেন- তাছাড়া! আমীন ও তার অনুচরদের নৃশংসতা 
ও পাড়ন পদ্ধতির তথ্যদিও প্রকাশ করা হবে। আফগান সংবাদপত্রের 
তথ্যানুসারে জানা যায় যে ৯৯ জানুয়ারির মধ্যে ৯০ সহল্রাধিক রাজনৈতিক 
বন্দী মুক্তি লাভ করেছেন । | 

গণ-প্রজাতনত্রী আফগান বিপ্লবী পরিষদ ঘোষণা করেছে যে, “যে সমস্ত 
স্বদেশবামণ আমশন সরকারের অত্যাচার ও গ্ৈরোচারের ফলে দেশান্তরণ হতে 
বাধ্য হয়েছেন তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য বিপ্রবী পরিষদ এক অনুকূল ও 
নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করবে এবং যারা সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছেন 
তাদের বিষয়টি রাজনৈতিক সমাধানের মাধামে মীমাংসা কর! হবে” (কাবুল 
নিউ টাইমস, ১ জানুয়ারি ১৯৮০) । একই সঙ্গে পি ডি পি একেক্দ্রীয় 
কমিটির বার্ধত সভার সুপারিশ ক্রমে সরকার আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও 
প্রতিক্রিয়ার দালাল সন্ত্রাসবাদশ, খুন এবং লু্ঠনকারণ দলগুলিকে নির্মূল 
করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন । 

আফগান প্রজাতন্ত্রের সংবাদপত্র জনগণের সামনে নতুন নেতৃত্বের 
সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক বূপান্তরের কর্মসূচী উপস্থিত করেছে । 
সম্ভাব্য অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এই কর্মসুচী রূপায়ণের জন্য যে কর্তব্য 
গুলি উত্থাপিত হয়েছে তা হল £ গণতান্রক ভূমি সংস্কারের পরবর্তী স্তর 
কার্যকর করা, অচল সামস্ততান্ত্রক সম্পর্কের অবশেষগুলির অবসান ঘটানো, 
বৈদেশিক ব্যবসায়শী ও সাআ্রাজ্যব'দশ একচেটিয়া এজেন্সীগুলির প্রভুত্ব বন্ধ 


বিপ্লবের নতুন স্তর " ৫৩ 
করা, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারি সেব্ট্রীর সম্প্রমারণ করা, কারিগর, 


জমির মালিক, ছোট ও মাঝারাঁ ব্যবসায়, জাতয় পুঁজ সম্পর্কিত ব্যক্তিদের 


পরিচালন! করা, উংসাহিত করা ও রক্ষা কর, রাজনৈতিক ও সামাজিক 

. জীবন ও সরকারি যন্ত্র প্রভৃতির ভিত্তি গণতন্ত্রীকরণ, আফগানিস্তানে সমস্ত 
ভ্রাতৃপ্রতিম অধিজাতি ও সম্প্রদায়গুলির বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি অনুশশীলন 
ও সম্প্রসারণ করা, সাংস্কৃতিক বিপ্লব চালিয়ে যাওয়া, সর্বক্ষেত্রে অপ্রচালত 
পুরাতনের অবশেষ, নয়া-উপনিবেশবাদ ও সাআজ্যবাদের প্রভাব বিলোপ 
সাধন (কাবুল নিউ টাইমস, ১ জানুয়ারি, ১৯৮০) । 


কর্মসূচীতে উল্লিখিত সামাজিক জীবন গপতন্ত্রীকরণের দায়িত্বের প্রত 
আফগান প্রজাতন্ত্রের পত্র-পান্রকাগ্ডলো বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে__এই দায়িত্ব 
গুলোর মধ্যে রয়েছে বে আইন! গ্রেপ্তার, খানাতল্লাসপ এবং জের! সহ ক্ষমতার 
অপব্যবহার রোধ করার জন্ত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ইসলামের পবিত্র 
নশতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন. চিন্তা, বিশ্বাস ও ধর্মীয় কার্যকলাপের স্বাধীনতা, 
ব্যক্িস্বাধীনতা ও নিরাপত্তার পুনঃ প্রবর্তন, গণতান্ত্রিক স্বাধীনঙার অনুকূল 
সুস্থ পরিবেশের ব্যবস্থা করা যথা প্রগতিশীল এবং দেশপ্রেমিক দল, গণ অথবা 
সামাজিক সংস্থা গঠনে স্বাধীনতা, সংবাদপত্র, সমাবেশ ও পথ মিছিলের 
স্বাধীনতা এবং কাজ ও শিক্ষার অধিকার । দেশে একটি জাতীয় ফ্রন্ট গঠন 
করতে হবে (এইচ ই এস, ১ জানুয়ারি, ১৯৬০) | 


বৈদেশিক নপীতিরু ক্ষেত্রে নতুন নেতৃত্ব যে কর্তব্য ও দায়িত্বগুলি উপাস্থত 
করেছে আফগান পত্র-পত্িকাতে তা প্রতিফলিত হয়েছে । গণ-প্রজাতন্ী 
আফগানিস্তান দৃঢ়তার সঙ্গে ইতিবাচক এবং সক্রিয় জোট নিরপেক্ষ ও 
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নগীতি, শান্তি দাতাতের নাতি, 
পারমাণবিক মারণাস্ত্র সীমিভকরণ, সাধারণ ও সম্পুণ নিরস্ত্রীকরণ এবং 
মানাবক অধিকার রক্ষা প্রভৃতি নীতি অনুসরণ করবে আক্ষগানিস্তান 
জাতিসংখ ও দোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অনুগত সবস্য হিসাবে অবস্থান 
করবে । আফগানিস্তান বিশ্ব-সমাপ্পভাগ্রিক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রামিকঞ্রেণীর 
আন্দোলন এবং এশিয়া, আঁক্রকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে 
জাতীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে তার আন্তর্জাতিক 


শান্তি --৪ 


৫৪ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, তয় সংখ্যা, ১৯৮০ 
সংহত শৃক্তিশালশ ও সম্প্রসারিত করবে (কাঁবুল নিউ টাইমস, ১ জানুয়ারি, 


১৯৮০) । 

উন্নত পরিবেশের নতুন পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানের জনগণ লাস্তিপুণ, 
সৃজনশীল প্রয়াসের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছে এবং বাঁলিষ্ভাবে ভবিষ্যতের 
দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে । ৩ জানুয়ারি কাবুল নিউ টাঁইমস-এ বলা 
হয়েছে £ আমরা নিশ্চিত যে চুড়ান্ত জয় আমাদেরই এবং সাম্রাজ্যবাদী ও 
প্রতিক্রিয়াশশীলেরা *আমাদের দেশে মানুষে ৬৪ শোষশহীন সমাজ 
প্রতিষ্ঠায় বাধা দিতে ব্যর্থ হবে” । 


ডবম্ধু এম আর পার্টির পত্র-পাত্রকা 
পর্যালোচনা ও গ্রন্থপণ্রি দপ্তরের সমশক্ষা 


আমাদের লক্ষ্য ও পথ 


পেড় আযন্টোনিওসাদ 
ইকুয়েভরের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক 


ইকুয়েডরে প্রচণ্ডবেগে পুঁজিবাদী বিকাশ হচ্ছে । সাম্রাজ্যবাদের প্রতি 
ক্রমবর্ধমান নির্ভরশপলতা! ও পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক কাঠামো সংরক্ষণের মাধ্যমে 
এট! হচ্ছে । এই প্রক্রিয়া বহুদিন আগে শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে তা তাঁব্র 
হচ্ছে । ইকুয়েডরে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হার ১৯৬৪-১৯৭৯ কালপর্ধের চেয়ে 
৯৯৭২-১৯৭৯তে দ্বিগুণ হয়েছে এবং ল্যাটিন আমেরিকার মধ্যে সব চেয়ে 
বেশি । মাথাপিছু আয়ও বেড়েছে । ১১৯৭১-১৯৭৭ সালের মধ্যে বৈদেশিক 
মুদ্র! ভাঙার ২৩ গুণ বেড়েছে । বেশিরভাগ শিল্পে উৎপাদনের প্রসার 
হয়েছে । ' - 

এইসব ঘটনাবলশর মাধ্যমে শাসকচক্র দেখাতে চাইছে যে; সামাজিক 
পিিবর্তন ঘটেছে এবং জাতীয় অর্থনীতির অবস্থা বেশ ভালে! । কমিউনিস্ট- 
দের মতে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ছাড়া আর কিছুই হয় নি, শ্রমজশীবী জনগর্ণের 
জণবনযাত্রার অবস্থার বা সামগ্রিকভাবে জাতির অবস্থার উন্নতি হয়নি । 

৯৯৬৭ সালে দেশের পূর্বাঞ্চলে বিশাল তৈলখনির আরীবদ্ধারই এই 
অগ্রপ্নতের প্রধান কারণ । ১৯৭২ সালে ক্ষমতায় আসা সামরিক সরকার 
প্রপ্নমেই বিদেশী কোম্পানিগুলোর সাথে চুক্তি বাতিল করল ৷ মাঁকিন 
একচেটিয়াপাতিদের লশজ- দেওয়া বেশিরভাগ তেলের খনি ফিরিয়ে নিল, 
তেল উৎপাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করল এবং বহুজাতিক কর্পোরেশন- 
গুলোর আধিপত্য নিয়ান্ত্রত করে নতুন কর ধার্য করল । ইকুয়েডর তেল 
কর্পোরেশন তৈরি করা হোলে, যার বেশিরভাগ শেয়ার বাসের এবং সামান্য 
অংশ রইল আমোরিকার টেক্সাকো গাল্ফ্‌ কোম্পানির ৷ নতুন কর্পোরেশনের 
কাজ হোলে! তেল খাঁনগুলে! দেখা ও সেগুলোর উন্নত করা (হয় নিজে না 
হয় চুক্তির মাধ্যমে), তেল শোধন করা ও তাকে বাজারজাত করা। 
দেশ" বা বিদেশশ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোম্পানির দ্বারা তেল শোধন 


৫৬" 7... শান্তি দ্বাধধনতা। সমাজতন্ত্র দম বৰ্ষ, ওয় সংখ্যা, ১৯৮০ 


সরকার বেআইনণ ঘোষণা করল । সরকার ইকুয়েডর তেল বহনকারণ ফ্লিট 
বোম্পানিও গঠন করে, যার মাধ্যমে বপ্ডানিকৃত তেলের প্রায় অর্ধেক 


পাঠানো হয়। ইকুয়েডর এখন ওপেক এর সদয্য । দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ. >= 


রক্ষা করা এতে সহজতর হয়েছে, এশিয়া ও আফ্রিকার পেট্রোল উৎপাদনকারণ 
দেশগুলোর সাথে সে এখন সম্পর্ক রাখছে ৷ 
খুব কম সময়ের মধ্যে ইকুয়েডর ল্যাটিন আমেরিকার মধ্যে তেল রপ্তালি- 
কারণ দেশ হিসেবে দ্িতীয় বৃহত্তম দেশে পরিণত হয়েছে । রাষ্ট্রের রাজস্ব 
ও বৈদেশিক মুদ্রা হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে । এমনকি পুঁজিবাদ কাঠামোর 
মধ্যেও -এই তহবিল সঠিকভাবে কাছে লাগিয়ে শিল্পায়ন হতে পারে, 
রাঙইীয়ভ ক্ষেত্রের প্রসার ঘটতে পারে, কৃষিসংস্কার, কৃষিতে সেচ ও বৈদ্বাতি- 
করণ করা যেতে পারে, জনস্বাস্থ্য ও জনাশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হতে পারে, 
গৃহ সমস্যার সুরাহ! হ'তে পারে, অর্থাৎ সমগ্র. সামাজিক পরিবেণের 
পরিবর্তনে এটা সাহায্য করতে পারে |. কিন্ত সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে 
“ডেলারোপিস্ট”* মডেলের প্রবক্তাদেরই প্রাধান্য । তাদের ধ্যান-ধারণার 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাহায্য ও খপের আকারে বিনিয়োগের বেশির ভাগটাই 
অর্থনীতির ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে চলে যাচ্ছে । একই সাথে শাসকচক্ত বিদেশশ 
পুঁজি ও মিশ্র কোম্পানি প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করছে । . 
"_ সারপ্রাতক' এক গরেষণ। থেকে দেখা যায় যে; ১৯৬০-১৯৭৫ সালের মধ্যে 
ইকুয়েডরে বহুজাতিক সংস্থাগুলো: ৯৩৪টি নতুন শাখা খুলেছে । ১৯৭৫ 
১৯৮০ সালের মধ্যে.আরও বেশি সামাজ্যবাঁদী সংস্থার অনুপ্রবেশ হয়েছে । 
স্থানীয় একচেটিয়াপতিদের সম্পর্কেও অনেক কিছু বলা হচ্ছে (নংবাদপত্র 
গুলোতেও তাদের সম্পর্কে লেখা হচ্ছে) । কলা, চিনি, ময়দ! ইত্যাদি 
অর্থনীতির পৃথক পৃথক সেক্টরকে নিয়ন্্ণকারণ বহু বড় ফার্ম সাম্প্রতিক বছর- 
গুলোতে তৈরি “হয়েছে । একটি সমত্র বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, এদের 
টি সকলেই হয় বিদেশ পুঁজির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন, না হয় তাদের ওপর 
পুরোপুরি নির্ভরশীল । জেনারেল মোটর এবং জেনারেল ঈলেকৃট্রিকের মতে? 
 মার্কন সংস্থার সাথে মুক্ত থাকার ফণ্ট নিচু মানের ল্যাটিন আমেরিকার 


* স্পেনীয় “এল ডেদারোলে”--পথেকে নেওয়া যাঁর অর্থ বিকাশ 
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একটি দেশে মোটর গাড়ি ও OE তৈরির কারখানা খোলা সম্ভব 
হয়েছে, এবং এমনকি রপ্যানিও হচ্ছে। 
[বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল বৃদ্ধি সত্বেও বৈদেশিক খপ ক্রুতভাবে বাড়ছে । 
১৯৭০ সালের ২৪৯ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১৯৭৯ সালে ২'৯ বিলিয়ন 
ডলারে দাড়িয়েছে । শেষোক্ত সংখ্যাটি কম করে বল! হয়েছে, (নিরাপত্তার 
কারণে) কারণ এতে সামরিক খপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি । ১৯৮০ সালে 
রাষ্ীয় বাঞ্জেটের শতকর1 ২০ ভাগ এই খণের একাংশ পরিশোধের জন্য 
ব্যয় করা হবে। অথচ সেই সাথে বহুজাতিক সংস্থাগুলে! প্রচুর মুনাফা 
করছে £ মার্কিন একচেটিয়াপতির1 বছরে ১৬০ মিলিয়ন ডলার নিচ্ছে । 
ফলে বিদেশী প্রসব ক্তিবিস্তার ওপর ও প্ঁজবাদী দুনিয়ার অর্থনৈতিক কেন্দ্র- 
গুলোর ওপর ইকুয়েডর ভশষপভাবে নির্ভরশশল হয়ে পড়ছে । বিদেশশ 
চাপ মানতে সরকার বাধ্য হচ্ছে এবং নতুন খপ পাওয়ার জন্য ও খাণ 
পরিপোধ স্থগিত রাখার জন্য “অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রকল্প” মানতে বাধ্য 
হচ্ছে । 

রা সংঘের জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফিদেল 
কাস্ত্রো এক বিকৃতিতে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর এই “কাজকর্মের” নিন্দা 
করেন । কাঁমউানিস্টরা বলে যে, উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধি সত্বেও ইকুয়েডর 
জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমস্ত নেতিবাচক দিকসহ সাম্রাঙ্য- 
বাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে । 

এই সময়ে গ্রামাঞ্চলেও পুঁজিবাদ” সম্পর্ক কিছু? গড়ে উঠেছে । ১৯৬৪ 
সালে প্রথম কৃষি সংস্কার আইন ঘোষিত হয়। কিন্ত কৃষকরা যা আশা 
করেছিল তা হয় নি, কারণ বৃহৎ ভৃত্বামীতন্ত্র কৃষির বিকাশের প্রধান 
প্রতিবন্ধক । পরবর্তীকালে ডিক্রির মাধ্যমে সামন্তবাদের অবশিষ্টীংশের 
. প্রতি প্রকৃত আঘাত আপে । ইকুয়েডরের লেখক জর্প ইসাজা। কর্তৃক . 
হয়াদিপাংগোতে বৰণত জাম বিলি-ব্যবস্থা* তারা পুরোপুরি খতম করে । 


* সংসার প্রতিপালনের জন্য ইণ্ডিয়ানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি ছিল । ফলে 
তারা কম মন্তুরিতে লাটিফুপ্ডিস্টদের কাজ করতে বাধ্য হয়। জামির 
সঙ্গে মুক্ত ইণ্ডিয়ান কখনই জমি ত্যাগ করবে 'না। তার ওপর 
আরোপিত কার্য সে মেনে নেবে । 


$৮ শান্তি স্বীধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, শুয় সংখ্যা, ১৯৮০ 


৯৯৭৩ সালে সামরিক সরকার বড় জমিদারদের অধিকার খর্ব করে আর 
একটি কৃষি সংস্কার আইন পাশ করে। এ্রটা পুরোপুরি বাস্তবায়িত করা 
হয়নি৷ সেকারণে বড় বড় জোত এখনও রয়েছে । ১৯৭৪ সালের আদম- 
সুমারি অনুযায়ী ৭০৯ জন জমিদারের হাতে চাষযোগ্য জামির ২০% রয়েছে । 
১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত সংস্কার সম্পর্কিত এক অন্তর্বতী- 
কালশন রিপোর্টে দেখা যায় যে, কৃষকদের মধ্যে বিলি করা ২২০,০০০ 
হেক্টর জাঁমর মধ্যে ২০০,০০০ হেক্টর জমি রাষ্ট্রের এবং মাজ ২০,০০০ হেক্টর জমি 
লাটিফ্কাপুস্টদের । 

মার্কস বণিত “প্রুশয়ান” ও “আমেরিকান” এই ছুই পথ ধরে গ্রামাঞ্চলে 
পুঁজিবাদ সম্পর্ক বিকশিত হচ্ছে। একদিকে মাঝারি জমির মালিকর! 
ব্যাপকভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে প্ঁজিবাদী ফার্ম গড়ে তুলছে, 
অন্তদিকে সবচেয়ে উর্বর উপকূলবর্তী ও মধ্যাঞ্চলের জমির জন্য সংগ্রামকে 
ভেশতা করার উদ্দে্ডে সরকার অব্যবহৃত জমির বিকাশে উৎসাহ যোগাচ্ছে 
জম হারিয়ে বনু কৃষক গ্রামীণ প্রলেটারিফেটের দলে ভিড়ছে অথবা 
চাকরির সন্ধানে শহরে ছুটছে । 

“তেল আধিক্যের ফলে দেখ! যাচ্ছে যে বৈদেশিক মুদ্রার উচ্চতর রাজস্ব 
ও অধিকথাত্রায় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অর্থ ভারসাম্য বজায় রেখে অর্থ- 
নৈতিক বিকাশ নয়। সামাজিক সংঘাত বাড়ছে এবং বৈষয়িক সম্পদের 
বন্টনে অলাম্যও বাড়ছে । জাতীয় পাঁরিকল্পনা কাউন্সিগের আলোচনার 


ওঁপর ভিত্তি করে কমিউনিস্ট পার্ট হিসেব করে দেখেছে যে জনগণের . 


৫০% জাতীয় আয়ের ১৯% পাচ্ছে আর মাত্র ৫% লোক আয়ের ২৫% 
পাচ্ছে । বেকারি ব্যাপকভাবে বেড়েছে । জাতীয় পরিরকল্পন। কাউন্সিল 
মনে করে যে, দেশে ১১০,০০০ বেকার আছে | যাদের জবনধারণোপযোগী 
কিছু নেই, এটা শুধু তাদের সংখা ৷ এছাড়া বিরাট সংখ্যক মানুষের কোনো 
স্থায়শ চাকরি নেই । এমনকি সরকারি পরিসংখ্যানেও স্বীকার কর! 
হয়েছে যে, শতকরা ৫২ ভাগ উৎপাদনে সক্ষম মানুযের আংশিক চাকরি 
আছে । ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক ধাপের দরুন মুদ্রাম্ফণীত বাড়ছে । জীবনযাত্রার 
খরচ দারুণভাবে ফেড়ে গত কয়েক বছরে দ্বিগুণ হয়েছে । ইকুয়েডরের 
প্রসজ'বা জনগণের কনফেডারেশন জাতীয় পরিকল্পনা কাউনসিল ও বিশ্ব 
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বিদ্তালয়গুলোর সাথে যৌথ এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, যদিও একটি 

শ্রমিক পরিবারের জীবনযাত্রার মাসিক ন্যুনতম খরচ হল ৫০০০ সুক্রেস* 
তবুও প্রকৃত মন্ত্র ৩০০০ মুক্রেদ. এর নিচে । অর্থাৎ জীবনযাত্রার জন্ম 
প্রয়োজনীয় মজুরির অর্ধেকের কিছু বেশি শ্রমিকেরা পায়৷ 


৮ মিলিয়ন লোকের দেশে ১,৩০০,০০০টি বাড়ি কম আছে । উৎপাদনে 
সক্রিয় জনগণের ১৭% এর সামাজিক বীমা আছে । দারিদ্র্যপশড়িত 
এলাকায় জীবনষাত্রার অবস্থা সম্ভবত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ! 
৪০% লোকের অপুষ্টি, ৯০% শহুরে লোকের জলাভাব, গ্রামের ৯৯% লোক 
ও শহরের ৭৪% লোক পয়ঃ প্রণালশহণীন অবস্থায় বাস করে । 


এইসব বিষয়গুলো স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক উত্তেজন! বাড়াচ্ছে এবং 
শ্রেপী সংগ্রামকে তীব্র করছে । দারিদ্র্য ও জশবনযাত্রার অসহনীয় অবস্থার 
প্রতিকারে শ্রতমিকশ্রেণ বাচার অধিকার ও আরও, ভালে! ভবিষ্যতের দাবি 
জানাচ্ছে ৷ সাম্রাজ্যবাদ ও বহুজাতিক a সঙ্গে যুক্ত বুর্জোয়াশ্রেণী 
শ্রমজীবশ জনগণকে আরও শোষণ করছে ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার- 
গুলো খর্ব করার চেষ্টা করছে । শ্রামকাশ্রেণী উচ্চতরশ্রেপণ চেতন! ও সংখ্যায় 
বেড়ে আরও ভালোভাবে সংগঠিত হচ্ছে। ১৯৯৭০ সালে ৩৯০০০ 
শিল্পশ্রমিক ছিল ৷ পাঁরবহণ নির্মাণকার্ধ ও কৃষিতে নিযুক্তদের বাদ দিয়েই 
তার! এখন একলক্ষে দাড়িয়েছে । জনগণের শতকরা! ৬০ ভাগের মতো! 
যে কৃষক আছে, তারা কৃষি সংস্কার আইন রূপায়পের দাবি জানাচ্ছে । 
ভারা সামন্তবাদ ও লাটিফুণ্ডিয়াবাদের সমস্ত অবশিষ্টাংশের অবসান চায় ও 
সমবায় খামারের পক্ষপাতশ ৷ মধ্যস্তরের জনগণ এই অবস্থা থেকে (বারিয়ে 

আসার চেষ্টা করছে এবং কখনও কখনও তারা নৈরাজ্যবাদী ও সন্ত্রাসবাদী 
' কাজের মতে! ভুলও করছে । 

শ্রমজীবী জনগণের প্রতিরোধের ফলে সাঁষরিক একনায়কতন্ত্রের ক্ষমতায় 
থাকা প্রায় অসন্তব হ'য়ে পড়েছিল । তারা কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে ও 
শাসনতাস্ত্রিক পথ নিতে বাধ্য হোলো), অর্থাং, সীমাবদ্ধ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 
অধিকার ফিরিয়ে দিল । এই প্রাক্রিয়াট1 ছিল খুবই যন্ত্রণাময় । ১৯৭৮ সালের 


* ১ মার্কিন ডলার £ ২৬ সুক্রেস--সম্পাদক । 


৬০ শান্ত হ্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ওয় সংখ্যা, ১৯৪০ 


পাপভোট থেকে দেখ! যায় যে জনগণ কমিউন্স্ট পার্টি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দলের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত লিগ্যাল কমিশন ছার! প্রস্তুত করা আরও 
পাণতান্ত্রক খসড়া সংবিধানের পক্ষে । এই সংবিংান দেশের অর্থনৈতিক 
অগ্রগতির পথ খুলে দেয় এবং পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রগতির 
আইনগত ভিত্তি তৈরি করে। নতুন মৌলিক আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ও 
সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । পণুলিস্ট পার্টি--পিপল্ন ফোর্সেস ইউনিয়ন 
যার! দারদ্র্য ও পশ্চাৎপদত1 অবসানের প্রাতিশ্রণাত দেয়, তাদের প্রার্থী 
নির্বাচনে জয়লাভ করে । এইভাবে পপুলিস্ট পার্টির কর্মসূচশ গ্রহণের বদলে 
সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের বাঁতশ্রদ্ধভাব নির্বাচনে প্রতিফলিত 
হয়। 

নির্বাচিত রাষ্্রপাত জেম রোলভোস আগুইলেরা ১৯৭৯ সাল্রে আগস্ট 
মাসে সরকারিভাবে ক্ষমতায় বসেন । আইনাবাগ ও শাসনবিভাগে কিছু 
প্রগতিশীল সংস্কার নতুন সরকার করে ।- এই সরকার কিউবার সঙ্গে পুনরায় 
সম্পর্ক স্থাপন করেছে, সোমোজার বিরুদ্ধে নিকারাগুয়ার জনগণকে সাহায্য 
করছে, আযায়ান গোষ্ঠার* সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কার্যক্রমকে সমর্থন করে।। 
জনগণের দাবিতে সাড়া দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার খর্ব ক'রে যে ডিক্রি 
জারি করা ছিল, এই সরকার তা বাতিল করে এবং মজুরি ও ভাতা বাড়ায় । 
এতে বোঝা যায় যে, যদি জনগণ সক্রিয় থাকে, তবে গণতন্ত্রের পথে অগ্রগতি 
ঘটানো সম্ভব । শাসক পার্টির মধ্যে ভাঙনের ফলে বিষয়গুলে! জটিল হয়ে 
পড়ে, পার্টির নেতা ও পার্লামেন্টের চেয়ারম্যান আসাদ বুকারামের গোষ্ঠী ও 
রাইপতির গোষ্ঠী একমতে আদতে পারল না। কিছুটা পরিমাণে এট] 
আইনবিভাগ ও শাদনবিভাগের মধ্যে সংগ্রাম এবং এর ফলে প্রশতিতশশল 
পারবর্তন দারুণভাবে আঘাত খেল । কমিউনিস্টর একে বিশেষ বিপদ 


বলে মনে করে ৷ যাঁদ এই সংঘাত বেশি দূর যায়, তবে সামরিক বাহিনী 


আবার ক্ষমতায় আসতে পারে । সেই কারণে এট! এড়ানোর জন্য তার! 
চেষ্টা করছে । 
* একটি আঞ্চলিক ধাপিজ্য ও অর্থনৈতিক সমিতি, যার মধ্যে বলিভিয়া, 


ভেনেভুয়েলা, কলম্িয়া। পেরু ও ইকুয়েডর আছে । ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠ! 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হুয়_-সম্পাদক 


১2 ৯ 


আমাদের লক্ষ্য ও পথ - ৬৯ 

এই অবস্থায় কমিউনিস্ট পাটি ইকুয়েডরের জনগণকে গণতান্্রক অধিকার 
সংরক্ষণের জন্য, উচ্চতর মঞ্কুরি ও ভাতার জন্য, তেল ও শক্তি শিল্প জাতীয়- 
করণের জন্ত, সাম্রাজ্যবাদশ একচেটিয়াপতিদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে, 
. অর্থনীতির রাষ্্রায়ত্ত ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য, গণতান্ত্রিক ভূমি সংস্কারের 
জন্য, সমবায় খামারে কার্যকর সাহায্যের জন্য, জনগণের আরও ভালো 
জ'ঁবনযাত্রার জপ্র, অন্যান্য জনগণের সাথে শাস্তি ও বন্ধুত্বের সম্পর্কের জব, এবং 
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম করতে আহ্বান 
- জানায় । কমিউনিস্টরা প্রস্তাব করে যে, জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনমাফিক 
সামরিক ব্যয় কমাতে হবে । ইকুয়েডরের মতো ছোট দেশ, যার এত অর্থ- 
নৈতিক সময্যা, তার অস্ত্র প্রতিযোগিতায় নামা উচিত নয় | বিশেষ ক'রে 
যখন সারা দ্বানিয়া জুড়ে প্রগাতিশশলের! এর অবসান চায় । সামরিক ব্যয় 
কমালে তার থেকে উদ্ধৃত অর্থ থেকে বৈদেশিক গণ পারিশোধ সহজ হবে । 
জাতীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক মুক্তির এক কর্মসূচী কমিউনিস্ট পার্টি হাজির 
করেছে । 

কামউনিস্টরা1 সরকারকে বলে দিয়েছে যে, তাদের উপরোক্ত দাবির 
সমর্থনে কোনো কাজকে তারা সমর্থন করবে কিন্তু জনগণ ও জাতির মৌল 
স্বার্থের পরিপন্থী কাজকে তাঁর! প্রতিহত করবে! আমর] শুধু বিরোধিতার 
জন্য বিরোধিতা করব না। কমিউনিস্ট পার্টি শ্রামকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব 
করে এবং সে কারণে সরকার সম্পর্কে তারা শ্রেণশ-দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাই পরিচালিত 
হবে । 
জাতাঁয় সমস্যায় আমাদের- দৃষ্টিভঙ্গি ও পার্টি কর্মসুচী থেকে এই লাইন 
উত্ততত হয়েছে, যে কর্মসূচীতে বলা হয়েছে যে, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দিক 
দিয়ে ইকুয়েডরে জাতীয়, মুক্তি. বিপ্লব অবশ্যস্তাবণ হ'য়ে পড়েছে এবং সমাজ- 
তাম্ত্রক সমাজ নির্মাণের মাধ্যমে জনগণ স্বাধীনতা, সুখন্থাচ্ছন্দ্য ও প্রগতি অর্জন 
করবে । . 

ইকুয়েডরের কমিউনিস্ট পার্টি এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
এবং তার জন্যেই কাজ ক'রে যাচ্ছে, যা কিউবার জনগণসহ মানবজাতির 
অনেকাংশই অর্জন করেছে। কিন্ত বিপ্নবী পরিবর্তনের মাধ্যমেই শুধুমাত্র 
জনগণ নতুন সমাজ গড়তে পারে । জাতীয় মুক্তি, সাআাজ্যবাদ-বিবোধশী, 


৬২ শাস্তি স্বাধীনত! সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখা], ১৯৮০ 


সামন্তবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ওপর এই উত্তরণ নির্ভর করে । 
কমিউনিস্টর] নিশ্চিত যে, ইকুয়েডরের শিল্লব শুধুমাত্র জাতীয় মুক্তির নয়, এটা 
পছজবাদ-বিরোধও বটে এবং চুড়ান্তভাবে সমাজতান্ত্রিক । তার! এটাকে 
জাতির মৃল শক্র- সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখে । 
ছদ্মবেশে কা ক'রে ও আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে 
সাম্রাজ্যবাদ আমাদের সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনে প্রবেশ করেছে এবং বর্তমান অভ্যন্তরপণ কাঠামোর অংশ 
হিসেবে আছে । | 

শ্রমিকঞ্রেপীর নেতৃত্বে সামরাজ্যবাদ-বিরোধণ মুক্তি আন্দোলন চলছে । 
আম আগেই বলেছি যে, এরা সংখ্যার দিক দিয়ে বাড়ছে। এই জ্রুভ বৃদ্ধির 
সাথে সাথে আদর্শগত পরিপরুতা আসছে না, এটা সত্যি । যদিও শ্রামক- 
শ্রেণী পরিবর্তনের জন্ত ব্যাকুল, তবুও তার মধ্যে সংস্কারবাদ বেশক প্রবল । 
প্রলেটারিয়েটের মধ্যে আদর্শগত শিক্ষাদান আমাদের অন্যতম মূল কাজ, সে 
প্রকৃত অর্থে বিপ্লব প্রক্রিয়ার নেতৃত্বকাঁরশ শক্তিতে পরিণত ছবে ৷ তার প্রধান 
মির হলো! কৃষক, যারা পেটি-বুর্জোয়া আদর্শে প্রভাবিত হলেও সমাজজশীবনে ' 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷ কমিউনিস্টরা তাদের প্রলেটারিয়েটের সাথে 
যুক্ত ক'রে ভবিষ্যৎ জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের মেক্দণ্ড হিসেবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী 
গড়ার চেষ্টা করছে, যে ফ্রণ্টে থাকবে মধ্যস্তর (শিল্পী, দোকান কর্মচাঁরণ, ছোট- 
মালিক, বুদ্ধিজীবণ, ছাত্র) ও সাম্রাজ্যবাদের সাথে সংঘাত আছে বুর্জোয়া 
শ্রেণীর এমন অংশ । কমিউনিস্টর' বুর্জোয়াশ্রেশীকে একটি অবিভাজ্য শক্তি 
বলে মনে করে না । তারা বোঝে যে, সময় সময় শিল্প বাণিজ্য ও ব্যাংকিং 
স্বার্থের এইসব গোষ্টীগুলোর সাথে সাম্রাঙ্যবাদ বড় জমিদার ও সরকারের 
সংঘাত লাগবে । ফলে বুর্জোয়াশ্রেণর একাংশের কার্যক্রম জনগণের স্বার্থের 
সাথে মিলে যাবে । এই অবস্থাকে বুঝতে হবে এবং নিপীড়িত জনগণের 
সংগ্রামে ব্যবহার করতে হবে । 

ইকুয়েডরের ক্রমবর্ধমান গণ-অসন্তোষের মুখোমুখি হঃয়ে বিদেশ প্রতিক্রিয়া 
শীলরা বিশেষত মার্কিন সাত্রাজ্যবাদ শাসকশ্রেণীর রক্ষপশশল অংশের সাথে 
আরও জোটবদ্ধ হয়ে ও উঠতি একচেটিয়া পুঁজপাতিদের সাথে নতুন সম্পর্ক গড়ে 
তার কাঞ্জকর্ধ চাঁলয়ে যাচ্ছে । জনগণের বৈরণ অশ্যান্ত শক্তিও তাদের অনুসরণ 


আমাদের লক্ষ্য ও পথ ত 
করছে। , ইকুয়েডর সহ সমগ্র লাটিন আমেরিকা জুড়ে সোশ্যালিস্ট 
"ইন্টারন্যাশনাল এক অভিযান চালায় । তাদের সমর্থনপৃষ্ট একটি গণতা ত্রিক 
বাম পার্টি পজিবাদণ ব্যবস্থার মধ্যেই কিছু সংস্কারের দাবি জানাচ্ছে । এই - 
অঞ্চলের সামাজিক-সংস্কারবাদণ পার্টিগুলো, যথা, ভেনেন্ুয়েলীর ডেমোক্রেটিক 
আকশন ও পেরুর এ পি আর এ-র সাথে এর মিল আছে । আন্তর্জাতিক 
প্রান ডেখোক্রেসিও ইকুয়েডরে প্রবেশ করছে। 

অর্থাং হরেকরকম, রাজনৈতিক শক্তি গণ-অসস্তোষকে কাজে লাগানোর 
চেষ্টা করছে । সংস্কারবাদ (যে ছদ্পবেশেই আসুক ) আদর্শগতভাবে কোন্‌ 
দিকে থাকে, সে ব্যাপারে কমিউনিস্টরা সজাগ ৷ সেইজন্যে তারা সংস্কার- 
বাদী মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে । কিছু নির্দিষ্ট দাবির ক্ষেত্রে তাঁদের 
সঙ্গে মেলে এবং সেই জন্মে সহযোগিতাও চলে ৷ এটা গণতাত্রক বাম পার্টি 
ও শাসক পিপলপ ফোর্সেস ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও সত্য ৷ 

ইকুয়েডরে রাজনৈতিক দলগুপির বহুরকম, কিছু সংগঠনের দৃিভাি. 
আমাদের কাছীকাছি। এরা হ'ল মূলত ইকুয়েডরের সোশ্যানিস্ট পার্টি, 
বিপ্লবী সোশ্যালিস্ট পার্টি আমাদের চিরাচরিত মিত্র এবং শ্রামিকশ্রেপী 
ও ছাত্রদের মধ্যে তাদের প্রভাব আছে, বিপ্লব বাম গ্রণীষ্টান আন্দোলন ও 
কয়েকটি আঞ্চলিক সংগঠন ৷ ূ 

নানাধর্মী মানুষে গাঁঠিত হওয়া সত্বেও সামরিক বাছিনখর প্রাত নজর 
দেওয়া উচিত । অভ্যন্তরীণ ভেদাতেদে সেনাবাহিনণ ছিম্নভিল্প এবং মতাদর্শ- 
গত ও রাজনৈতিক বিভিন্নতাও আছে । কিন্ত দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল ও 
জাতীয়তাবাদী ঝোঁক শক্তিশ্লশী হচ্ছে । জনগণের চাপ ও বিপ্লবী 
আন্দোলনের সাফল্যের ওপর এইসব কেশক আরও বাড়বে । 
; জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক মুক্তির জন্য এক কথায় জনগণের বিজয়ের জন্য, 
ব্যাপক এক্যের প্রয়োজন ইকুয়েডরে রয়েছে, এটা স্পষ্ট । শুধুমাত্র 
কমিউনিস্টরাই মে এটা বোকে, তা নয়। সে কারণে ৩ বছর আগে ব্যাপক 
বামফ্রট গঠিত হয়েছে । কমিউনিস্টর! ছাড়াও এতে বিপ্লবী সোশ্যালিস্ট 
- পার্টি, বিপ্লবী বাম প্রী্টান আন্দোলন, বাম এঁক্য. আন্দোলন, দ্বিতীয় মুক্তির 
আন্দোলন ও গপ-কমিটি যোগ দিয়েছে । কেউই নেতৃত্বের দাবিদার নয় ৷ 
প্রত্যেকেই সম অধিকারসম্পন্ন, সমস্বার্ণের জন্য সংগ্রামের সাথী ৷ শুধুমাত্র 


৬৪ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ওয় সংখ্যা, ১৯৮০ 


নির্বাচনী প্রচারের জন্য ফ্রন্ট গঠিত হয় নি ৷ জনগণের স্বার্থে সংগ্রামের জন্য 
স্থায়ী মোর্চার এটি একটি জপ মাত্র । সামাজিক পরিবর্তনের জন্য উপযোগ” 
একটি সাধারণ মঞ্চ গড়া হয়েছে । এই মঞ্চ ইকুয়েডরে বিপ্লবের চারত্র ও 
লক্ষ্যের কথা বলে, যাতে একে সামন্তবিরোধী সাআজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক 
. বিপ্লব বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটাবে । এই মঞ্চ থেকে 
অন্যান্য শক্তির সঙ্গে সহযোগিতার সম্ভাবন। বাছিল কর! হয় নি । নির্বাচনের 
পর ব্যাপক বামফ্রন্ট তার কাজকর্ম বাড়িয়েছে এবং জনগণের শুদ্ধার পাত্র 
হয়েছে । . | 
... এই মোর্চা ছাড়াও মূল তিনটি ট্রেড ইউনিয়নকে এক্যবন্ধ করার কাজেও 
অগ্রগতি ‘ঘটেছে, তারা হ’ল শ্রমজশীবশ মানুষের কনফেডারেশন, ক্রি ট্রেড 
ইউনিয়ন সংগঠনের কনফেডারেশন এবং শ্রেণী সংগঠনের কনফেডারেশন | 
নিচের তলার কমিটিগুলোর ডাকে সাড়। দিয়ে ছয় বছর আগে তাদের 
নেতারা মুক্ত কার্যক্রমে রাজী হয় । এর ফলে বড় বড় সংগ্রাম করা সম্ভব 
হয় । তার! শ্রমজীবী জনগণের যুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র: গড়ার প্রয়োজন - 
ঘোষণা করে । অন্যান্ত ট্রেড ইউনিয়নের সমর্থন এতে আছে । কমিউানিস্টরা 
এই ধারণা পুরোপুরি সমর্থন করে, কিন্ত ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের হতো 
এট! করার সময় এখনও আসে নি বলে মনে করে ৷ বড় বড় ট্রেড ইউনিয়ন, 
শ্রমিকশ্রেণী ও গণ-আন্দোলনের যুক্ত কাজের মধ্যে দিয়েই এই কেন্দ্র গড়ে 
-উঠবে 1 প্র | 
"__ শ্রমজীবী কনফেডারেশনের পঞ্চদশ কংগ্রেসের খসড়া দলিলের ভূমিকায় 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কর্তব্য হিসেবে তিনটি ট্রেড ইউনিয়নের একোর 
প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে । সন্দেহাতীতভাবে, এ ব্যাপারে সুদবরপ্রসারণ 
পাঁরবর্তন ঘটেছে । দুটে! সাধারণ ধর্মঘট হয়েছে। ১৯৭৯ সালের শেষে 
. উচ্চতর মজুরি ও ভাতা, ৫০০০ সুক্রেস ন্যুনতম মাসিক মস্তি, কৃষি সংস্কার 
আইন প্রয়োগ, সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের মুক্তনভা আহ্বানের দাবিতে ট্রেড 
ইউনিয়নগুলো পার্লামেন্ট অভিযান করে। ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধির! 
ইউনিয়নের প্রতিনিধির এইসব দাবি নিয়ে সরকারের সাথে আলোচনা 
করে । | 
কমিউনিস্টরা নিশ্চিত যে, বর্তমান সময়ে পরিবর্তনের সমস্ত শক্তিকে 


আমাদের লক্ষ্য ও পথ ৬৫ 


এক্যবন্ধ করা ও মোঁলিক পরিবর্তনের বাধাগুলো অপসারণ কর! সম্ভব ৷ 
তারা জানে যে, রাজনৈতিক, আদর্শগত ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে শক্তিশালপ 
কমিউনিস্ট পার্টি এই জয়ের মুল উপাদান । যদিও তার! ব্যাপক বামফ্রন্ট 
বা ভাবস্তং মোর্চীয় নেতৃত্ব চায় না, তবুও কমিউনিস্টরা এটা পরিষ্কার করে 
বলতে চায়, যে যদি এটা করা হয়, তবেই একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী সাত্রাজ্য- 
বাদের প্রতি নির্ভরশশলতা থেকে ইকুয়েডরের জনগণকে মুক্ত করে তার 
এীতিহানিক কর্তব্য পালন করতে পারবে ও সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রঙ্গতি 
ঘটাবে । 

এই বছরে অনুষ্ঠিতব্য দশম পার্টি কংগ্রেস এই চিন্তাধারার ছেই 
অনুষ্ঠিত হবে । 

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
বর্তমান অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে জাতীয় সমস্যা বোঝ! অসম্ভব ৷ ইকুয়েডরে 
কমিউনিস্টদের কাজকর্ম ল্যাটিন আমেরিকাসহ বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের অঙ্গ 
বলে আমরা মনে করি । ইকুয়েডরে পুঁজিবাদ" বিকাশের মাত্র! ল্যাটিন 
আমোরকাঁর অন্যান্য দেশ ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনার সঙ্গে তুলনায় নয় '। 
আমরা নিশ্চিত যে, আমাদের একই লক্ষ্য, একই মঞ্চ ও আমরা একই 
- শক্রর বিরুদ্ধে: লড়ছি। ৯৯৭৫ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত ল্যাটিন 
_ আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর হাভান! সম্মেলনে এটা গৃহণত হয়েছে, 
এবং তার মৌল সিদ্ধান্তগুলো আমাদের মতে, এখনও সঠিক । 

ইকুয়েডরের কমিউনিস্ট পার্টি এই মহান আন্দোলনের অংশ, যে আন্দোলন: 
ইতিমধ্যেই কিউবায় জয়লাভ করেছে । নিকারাগুয়ার জনপপের জয়ের 
আমর! প্রশংসা করি ও ক্যারেবীয় দেশগু'লার প্রগ্নাতিশশ্দের সাফল্যকে 
সমর্থন কার । সংগ্রামে সাময়িক ব্যর্থতা আছেই যেমন চিলিতে । চিলির 
জনগণ নিঃসন্দেহে জয়শ হবে । উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, গুয়াতেমাল! ও ত্রাজিলে 
কমিটনিস্টরা কঠিন অবস্থার মধ্যে কাজ করছে ! ষদ্দিও শেষোক্ত দেশে 
অবস্থার কিছুট! পরিবর্তন হয়েছে । এল সালভাডোরে কঠিন সময় যাচ্ছে । 
এতংসত্বেও কমিউনিস্টদের সংগ্রাম বাড়ছে । এট! ইকুয়েডরের কমিউনিস্ট- 
দের অতিরিক্ত শক্তি ভুগিয়েছে । আমাদের কর্মসূচীতে আমর! ইকুয়েডরের 
বিপ্লবকে বিস্ববিপ্নবশ প্রক্রিয়ার অংশ বলে মনে করি, এবং আমাদের কর্তব্যের 
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জন্য আগর! গর্বিত । আমরা বিশ্বের সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্ক 
রাখি কিন্ত চশনের নেতাদের মতো! যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাথে 
বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদের প্রত্যাখ্যান করি । 

ইকুয়েডরে মার্কসবাদ-লোননবাদ ও প্রলেতারশয় আন্তর্জাতিকতাবাদের 
নীতির দয় ত্বরান্বিত করার জন্ম আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি । বিপ্রধণ উত্তরণে 
জনগণের অগ্রগতির পক্ষে বাধান্বরূপ মাওবাদ, ট্রটস্কপন্থপদের বিরুদ্ধে ও 
আমাদের নীতির ইচ্ছামত ব্যাখ্যা ও বিকৃতকরণের বিরুদ্ধে আমর! সংগ্রাম 
করছি । এব্যাপারে আমরা সমাজতান্ত্রক দেশগুলোর কাছ থেকে দারুণ 
সাহায্য পাচ্ছি, যার! আন্তর্জীতিক প্রশ্নে নতিনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ করে, 
সাআত্ব্যবাদের আগ্রাসনের নীতি, অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও প্ররোচলার মুখোশ 
খুলে দেয় । শ্রামিকশ্রেশীরু চেতনার মান উন্নত করতে, তার সংগ্রাম সংগঠিত 
করতে, জনগণের মধ্যে আদর্শগত শিক্ষা! বাড়াতে ও সমস্ত বিপ্রব ও সাম্রাজ্য- 
বাঁদবিরোধশ শক্িসমূহের সংহতিকে শক্তিশাল' করতে কমিউনিস্ট্র1 সবরকম 
প্রচেষ্টা চালাচ্ছে । এটাই আমাদের কর্মসচী, আমাদের লক্ষ্য, আমাদের 
পয । 


প্রাথমিক রিপোর্ট 


একাচটিয়া গুঁজির বিরুদ্ধ, জনগণের মৃত 
_.. ভাইটালি মইয়েভ 


ভত্রিউ এহ আর-এর কর্মী 


" গ্রীক কমিউনিস্টদের দৈনন্দিন কাজের বিবরণ 


বিমান থেকে নেমে গ্রীক কমিউনিস্টদের সঙ্গে দেখা হতে না হতে 
আসি ঘটন প্রবাহের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলাম ৷ দশ দিনব্যাপী শান্তি উৎসবের 
প্রারস্তিক অনুষ্ঠান (এই প্রথম গ্রীসে এই ধরনের একটা উৎসব অনুষ্ঠিত হল), 
গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির (সি পি জি) এথেন্স শহর কমিটির বৈঠক, কবি 
ইনিয়াঁদ তিটসসের সম্মানে সান্ধ্য আসর, ইউরোপশীর বারোয়ারি বাজারে 
গ্রগদ্র সদস্যপদ গ্রহণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কার্মসৃচ নিতে পার্টি বৈঠক 
ইত্যাদি নানান ধরনের কাজে আমি যোগ দিয়েছিলাম কিন্ত গ্রীক 
কমিউনিস্টদের এই নানা বিধ কাজের কেন্দ্র বর্তমানে পার্টির কাজে প্রধান 
শিনিমা্ট কী? গ্রীক কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমি এ বিষয়ে 
কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য আত্তনিস আম্বাতিয়েলস, কেন্দ্রীয় 
সম্পার্দঁকমগুলশীর সদহা, আন্তর্জাতিক দরের প্রধান কেসতেস করলোগ্ফ, 
কেন্দ্রীয় কম্ষিটির সদদ্য, তত্ব বিষয়ক বিভাগের প্রধান ভিমিত্রিস সারলিস প্রমুখ 
বিভিন্ন বিশিষ্ট পার্টি নেতার সঙ্গে কথা বলেছি । 


তারা বলেছেন তিনটি প্রধান ধারায় পার্টির দৈনন্দিন কাজ চলে; 
. প্রথমত, সরকারের অতলাভ্তিক নীতি-টিরোধশ গ্রীসের স্বাধীন ও বিদেশশ 
আধিপত্য মুক্ত অগ্রগতির পক্ষে এই সংগ্রাম ; দ্বিতীয়ত কেবলমাত্র শ্রমজশবশ 
মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারেই সরকারের “কৃচ্ছ তা, 
অথবা পেটে গামছা বেধে কাজ করার উপদেশ বর্ষণের বিরুদ্ধে এবং তৃতশয়ত 
- গণতান্ত্রিক অধিকার, স্বাধীনতা ও এবিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলো সমুন্নত করা এবং 
সমাজতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করার জন্যে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ সংগ্রাম ৷ 
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এই তিনটি ধারা অনুযায়ী কাজ কিভাবে চলছে তা দেখতে আঁ 
বেরিয়ে পড়লাম । .. 


এক 


এথেন্দে নানান ভাষাভাষী লোকের বাস। এসো, গ্রামডিগ, 
টয়োটা--.বিদেশ' ভাষায় লেখা সাইন বোর্ড, বিজ্ঞাপন সর্বত্র নজরে পড়বে । 
আকরোপলিস যাচ্ছে এমন একটি বিমানের গায়েও আমি বিদেশী ভাষায়, 
লেখা বিজ্ঞাপন দেখেছি । শহরের শেষ প্রান্তে একটা পুরান দোকানের 
, গায়ে একটা নতুন ঝকঝকে সাইনবোর্ডে সুপার মাকেটি” কথাটা লেখা 

রয়েছে | . 

. আমার পরিচিত একজন সাংবাদিক বললেন, “কোনে! কিছু লেখার 
এগুলো মালমশল্লা ৷ বৃদ্ধ ডায়োপ্রিনাস আবার বেঁচে উঠলে'তিলি তার 
ধেশায়াটে লষ্ঠনটা নিষ্ষে গ্রীসের অবশিষ্ট ক আছে তা খুঁজে দেখতে বেরিয়ে 
পড়তেন 1” . রী 

৯৯৭৪ সালে ব্ল্যাক কর্নেলদের জঙ্গী শাসনের পতন ঘটলে গ্রীসে 
বেশ উৎসাহজনক পরিবর্তন হতে শুরু করে। কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য 
রাজনৈতিক দলগুলো বে-আইনশ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে । দেশব্যাপণু 
গণভোটের পর রাজ! দেশে প্রজাতান্ত্রক শাসন ব্যবস্থা মেনে নেয়। নিষ্ট 
ডেমোক্রাণদি পার্টি (এন ভি পি) সরকার গঠন করার পর দেশকে পর নির্ভরশীলতা 

ও বশ্তুতার বন্ধন থেকে মুক্ত করার প্রতিশ্গীত ও অন্তান্য পারবর্তনের প্রতিগীত 
দিয়েছিল । দেশের সার্বভৌমত্, গ্রঁসকে স্তাটো থেকে বের করে আনা, মাঞ্চিন 
ঘশটিগুলোর অবন্তি, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে গ্রীসের সম্পর্ক উন্নত 
করা ইত্যাদি বিষয়ে এন ডি পি সরকার অনেক কথা বলেছিল । কিন্ত 
পরবর্তীকালের ঘটনাবলী অন্য কথা বলছে । 

৯৯৭৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্র তার গ্রীক ঘণটিগুলোঁতে যত লোক 
নিয়োগ করে তা পুবের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি । শ্বাটোর 
যুদ্ধ অভিযানে গ্রীক সৈন্যরা যোগ দিচ্ছে । «বিশেষ সম্পর্কের” নাম করে 
এন ডি পি সরকার পুনরায় দেশকে অতলান্তিক সামরিক ব্যবস্থায় ঢোকাতে Ee 
ক 
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বিদ্রেশের, ওপর গ্রীসের অর্থনৈতিক নির্ভরতা এবং সেই সঙ্গে মামার, | 


রাজনৈতিক নির্ভরতা ক্রমারয়ে বাড়ছে। বহুজাতিক কোম্পানি এবং বিদেশী 7 


পর সৃষোগ-সৃবিধাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে এন ডি পি সরকার 
'. খোলাখীলভাবে দেশে বিদেশ” পুঁজির অবাধ ছুঠনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল । 
মোটামুটি কম বিনিয়োগ করে গ্রীক সরকার এবং অশ্যান্ত জাপয় সংস্থার 
সমর্থনে বিদেশী পুঁজি গ্রীসের অর্থনীতিতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে । 
কমপক্ষে গ্রসের এক-তৃতীয়াংশ শিল্পোৎপাদনের ওপর এবং ধাতব, বিদ্যুৎ, 
রসায়ন ও তেল শোধনের ৫০' থেকে ৯০ শতাংশের ওপর বিদেশশ পুঁজির 
নিয়ন্ত্রণ রয়েছে । এগুলো! নিয়ে কারখানা তৈরি করার চিন্তা বহুজাতিক 
কোম্পানি আগেই ঠিক করে রেখে দিয়েছে । 


এই পট-তভৃমিকায় কামিউনিনট পার্টি যে পররাষ্ট্র নগতি র কথা বলছে তাতে 
শ্রামকন্রেণধ, তথা সমগ্র জাতির স্বার্থ রক্ষার কথ! বলা হয়েছে । এন ভিপি 
সরকার অনুসৃত পররাষ্্রনীতির বিকল্প হিসাবে সি পি জি উপস্থাপিত পররাষ্ট্র 
নশীত ক্রমশই জনমনে আস্থা লাভ করছে । জঙ্গশ শাসনের অবসান ঘটার ফলে 
দেশে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে কমিউনিস্টর] নিশ্চিতভাবেই সেই 
পরিস্থিতি সম্পর্কে সংযত মনোভাব নিয়েছে । এই পরিবর্তনের গুরুত্ব 
সম্বন্ধে কমিষ্টানিস্টর] অন্ধ নয় কিন্ত তাই বলে সেই পরিস্থিতিকে ফুিয়ে- 
ফশপিয়ে দেখতেও তার! রাজ নয় । পার্টি এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে 
জগা শাসনের সমর্থক, এবং মার্কিন মুক্তরাষ্র ও অন্যান্য বুর্জোয়া রাজনৈতিক 
বোঝাপড়ায় তারা যে রাজনশতি নিয়েছে তাতে ঠিক হয়েছে নতুন অবস্থায় দেশে 
অন্ভিজ্জাততন্ত্র কায়েম করা হবে । অক্ষুদকে গণ-আন্দোলনের দাবিসমৃহের 
সামান্য কিছু দাবি মেনে নেওয়া হবে । এই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় 
গ্রীসের নড়বড়ে অবস্থা যাতে ভেঙে না পড়ে তার জন্যে ঠেক! দেওয়া হবে । 
শি পিজি-র কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির দশম কংগ্রেসে (১৯৭৮ সালে এথেন্সে 
অনুষ্ঠত) যে রিপোর্ট“ উপস্থিত করেছিল তাতে এই কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে । তাদের এই রণনীতির জবাবে পার্টি “দেশকে ইউ এস- 
শ্বাটো নির্ভরতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন, দেশ'- 
বিদেশ একচেটিয়া পুঁজির অবসান ঘটানো এবং সত্যিকারের প্রণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 


. শাস্তি 


৭০ শান্তি ম্বাধীনত! সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮০ 


করার দংগ্রামে সাত্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পঁজি-বিরোধ গণতান্ত্রিক এঁক্যের 
ব্যানার উধ্বে তুলে ধরেছে ৷” 
শাসন চক্র যা’ প্রচার করে পার্টির তা শুধু প্রত্যাখ্যান করাই কোনো 

বিকল্প হতে :পারে না৷ অরেন্তেস কন্দোজফ বলেছেন পার্টি তার নিজের 
চিন্তাভাবনা এবং বাস্তব সম্পর্কে নিজস্ব বিশ্লেষণের দ্বারা পররা্র নীতি ঢেলে 
সাজানোর ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা দুটোই রাখে । ইউরোপশয় বারোয়ারি 
বাজারে গ্রীসের সদস্যপদ সম্পর্কে (যে বিষয়টি গত কয়েক বছরে সার! 
দেশের আলোচ্য হয়ে উঠেছে) পার্টির অবস্থানের ব্যাখ্যা থেকেই এর 
সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট 
আন্দোলনের অন্যান্ত অংশীদাররাও ইতিপূর্বে একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে 
বলে কিউনিস্টদের এ সম্পার্কত কর্তব্য সহজতর হয়ে যায় নি । 

ন’টি দেশ ই ই সি-র সভ্য ৷ এছাড়া! ম্পেন ও পর্তুগালের সরকারি 
মহল এই বারোয়ারি বাজারে যোগ দেওয়ার তাল করছে । বারোয়ারি 
বাজারের সদস্যপদ সম্পর্কে এই সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর দৃষ্টি- 
ভঙ্গিতে বেশ উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে । 

গ্রধসের কমিউনিস্টরা কিভাবে তাদের অবস্থান নির্ধারণ করেছেন? 
সেই অবস্থানই বা কী? 

কি ঘটছে দেশের লোক তা বুঝে ওঠার আগেই সরকার সাতভাড়াতাড়ি 
বারোয়ারি বাজারের সদস্যপদ নিতে চেয়েছিল ৷ নিথুত তাত্বিক ও 
বৈজ্জানিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে সমান ক্ষিপ্রভার সঙ্গে সি পি স্তি তার 
বসন্ধান্তসমূহ জনসমক্ষে উপস্থিত করেছিল । 

শিভক্ষোনি ইপোকি (মার্কসবাঁদ-লেনিনবাদপ বই-পত্র প্রচারের একটি 
প্রকাশন সংস্থা) গ্রীস এবং বাঁরোয়ারি বাজার, প্রাকৃতিক সম্পদ ও 
গ্রীদের অগ্রগতি এবং গ্রীক অর্থ নৈতিক বিকাশের সমস্যাবলী 
ইত্যাদি বইগুলো প্রকাশ করেছিল । ই ই সিতে গ্রিক সদস্যপদ সম্পর্কে 
মার্কসীয়-লেনিনশয় পুস্তিকা এগুলো । কেন্দ্রায় কমিটির বিশেষ বৈঠকে 
সমস্যাটি আলোচিত হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটি যে সব সিদ্ধান্ত নেয় তাতে 
নানান গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ রয়েছে । প্রাকৃতিক সম্পদ, বিষ্যুৎ 
শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, কৃষি, ক্ষুদ্রায়তল প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় বাজেট, কর 
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ব্যবস্থ!, ব্যাস্কিং, ইনস্যুরেন্স, পরিবহন, বাপাজ্যিক জাহাজ পরিবহণ, বিদেশ 
বাণিজ্য, পর্যটন, হস্তশিল্প এবং আরে! বেশ কয়েকটি ক্ষেত্র সম্পর্কে বশ কণ 
পদক্ষেপ নেওয়া উচিত পার্টির সিদ্ধান্তসমৃূহে ভার উল্লেখ করা হয়েছে । 

ইয়ানিস ড্রাগাসাকিল, (পার্টির তত্ব বিষয়ক কমিশনের অর্থনৈতিক 
বিভাগের প্রধান, কেন্দ্রখয় কমিটির স্টাফ সদস্য) আমাকে . পার্টির 
1সদ্ধান্তগুলে! সবিস্তারে ব্যাখা করলেন । 

তন বললেন, “আমাদের দেশের অর্থনীতির এটা একটা বৈশিষ্ট্য যে 
স্থিতিশশলতা ও গতিশীল অর্থনৈতিক বিকাশের স্বার্থে সর্বত্রই মেকানিক্যাল 
ইীরঞ্জনিয়ারিংকে প্রধান বিষয় হিসেবে ধরা হলেও আমাদের দেশে তা দূর্বল । 
কৃষি দেশের প্রধান ' খাদ্য সম্ভারের চাহিদা মেটাতে পারে না । বেশির 
ভাগ ক্ষেঅঞেই গ্রশস কাঁচামাল এবং সেমিফিনিশ_ড্‌ বা আধা-তৈরি পণ্য" 
রপ্তান করে থাকে । অন্যদিকে মৃল্যবান কারিগরণ জ্ঞান ও যন্ত্রপাতি 
আমদানি করে|” . ও 
. দেশের অর্থনীতির এই দুর্বলতা গ্রীক কমিউনিস্টদের নজরে পড়ার 

সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর! অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী পুনর্গঠনের দাবি জানায় । এই 
পুনর্গঠনের মধ্যে বিপুল পরিমাণ শাক্ত ও সম্পদ যোগাড় করা এবং জাতীয় 
পরিকল্পনা ও বিকাশের লক্ষ্য অনুযায়ী দেই সম্পদ ও শক্তি যাতে ব্যবস্বত 
হতে পারে ভার জন্যে ভাদের ওপর সরকারের পৃ নিয়ন্ত্রণ নিহিত রয়েছে 

বারোয়ারি বা্ছারের মদষ্যপদ তি এই লক্ষ্য অর্জনের পথে সহায়ক হবে? 
' ছটনাবলণ প্রমাণ করে যে তা” কখনই হতে পারে না এবং শুধু পারে না যে তা-ই 
নয় বরঞ্চ ই ই সি-র সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিঃতর করার পদক্ষেপ নেওয়ায় গ্রীস 
আগের চেয়ে আরে! বেশি নির্ভরশশল এবং আজ্ঞাবাহশ হয়ে উঠেছে এবং তার 
ফলে শ্রমঞ্জীবী মানুষের স্বার্থ জলাঞ্জাল দেওয়া হয়েছে । আমি থেসালি 
য়ে এর নিদর্শন দেখে এসেছি ৷ 

গৃত গ্রগঙ্গে থেদালয় সমভূমিতে পপর চাঁষ সম্পূর্ণ ভ্বলে-পুড়ে যায় । এটা 
একটা? ছুর্লক্ষণ, কেনন! শীতকালীন ফসল তুষারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । মে মাসে 
প্রচণ্ড বৃষ্টির ফলে তামাক এবং তুলোর চাষও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় । জানথস 
মিতরোিয়াস ( একজন চাষী ) আমাকে বললেন, “জানি না আমাদের কি 
হবে ।” 


; ৭২ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, শয় সংখ্যা, ১৯৮০ 


মিতরোলিয়ামের বাড়ি জার্কো গ্রামে । পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত ৷ 
ভার ৫০ স্্রেমা্ জমি আছে । গ্রশক কৃষকদের সাধারণ মান অনুযায়ী এই 
পরিমাণ জাম একজনের থাকা কিছু কম নয়। কারণ গ্রীসের ৭০ শতাংশ 
কৃষকের জামির পরিমাণ ২০ থেকে ৩০ স্ট্রেমারের মধ্যে । আট বছর আগে , 
মিতারোলিয়াস একটা রানে ট্রাক্টর কিনেছিল । একট! নতুন ট্রাক্টরের দাম 
৬ লক্ষ থেকে ৭ লক্ষ ড্রীকমার মধ্যে পড়বে ! এখন প্রশ্ন হল তার আয় 
কত? গত বছর সে ২৫ .স্রেমাতে তুলে! বুনেছিল এবং পেয়েছিল আট টন 
তুলো ৷ এই তুলো উৎপাদন করতে প্রাত কিলোতে তাকে ৩২৫ ড্রীকমণ খরচ 
করতে হয়েছিল আর সে এ তুলো প্রতি কিলো! ৯৬ থেকে ৯৮ ড্রাকমার মধ্যে 
বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল ৷ একটা নতুন ট্রাক্টর কেনার সমস্ত ভাবনা-চিস্তার 
ওখানেই নিষ্পত্তি ঘটে । ব্যাঙ্কের কাছে জানথস মিতরোিয়াসের দেন 
৯০ হাজার ড্রাকম] । | | 
এইভাবে দেখা যাচ্ছে কৃষিতে যা বিনিয়োগ, আয় তার চেয়ে অনেক কম । 
তবে হয়তো মিতরোঁলিয়াসেরই দোষ । পুরুষানুক্রমে চাষীর ঘরের ছেলে 
হলেও সে হয়তো ঠিকমতো চাষ করতে পারছে ন! ৷ আদৌ তা’ নয়। কৃষক 
ট্রেড ইউনিয়নের প্রাদেশিক পর্যদ থেকে আমাকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য 
সরবরাহ করা হয়েছিল । তাতে দেখা যায় যে বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রেই উৎপাদন 
খরচের চেয়ে বিক্রি করার মূল্য অনেক কম ৷ এই ঘটনায় গ্রপসে কেউই 
আশ্চর্য হয় না । কিসে কী হচ্ছে সরকার সবই জানে কিন্তু সে মাথ! থামানোর ' 
চেষ্টাই করে ন! ৷ ইউরোপীয় বারোয়ারি বাজারে যোগ দেওয়ার পাঁরকল্পনার 
অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দেশের কৃষি কাজে নিযুক্ত মোট ব্যক্তির সংখ) ১৯ লক্ষ 
থেকে কমিয়ে ৪ লক্ষে টেনে নামানো অর্থাৎ প্রায় ছ-তৃতীয়াংশ কমিয়ে ফেলা । 
এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে দেশের লক্ষ লক্ষ বাড়তি লোক ভিখিরিতে 
পরিণত হবে । 
৷ অভীতে সরকার থেকে কৃষকদের ভর্তুকি দিত কিন্ত এখন ই ই সি-র 
যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা’ বন্ধ হতে চলেছে । 


পূর্বে 'আবগা শুল্ক বসিয়ে জাতায় শিল্প পণ্যের দেশী বাজার রক্ষাকরা , 


হতো । কিন্ত ই ই সি-র সঙ্গে এই নতুন বন্ধন সেই রক্ষণ-ব্যবস্থার* অবসান " 
ঘটাবে ৷ রপ্তানির সর্বনাশ করে আমদানি বৃদ্ধি করা হচ্ছে । এঁর ফলে 


একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে - te Ee ৭৩ 


বহু গ্রীক প্রতিষ্ঠান অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপণয় প্রতিষ্ঠানের লনা মানের 
"দিক থেকে খাটো হয়ে যাচ্ছে । 


আগে ব্যাঙ্কের ওপর সরকারের একটা নিয়ন্ত্রণ ছিল কিন্ত এখন সেই 

“নিয়্বণ ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ছে। বেশি বেশি করে ব্যাঙ্কগুলোকে 

ব্যক্তিগত পুঁজির হাতে তুলে দেওয়! হচ্ছে । আর এইসব ব্যক্তিগত পুঁজির 
লক্ষ্ই হচ্ছে_দেশ-দশ চুলোয় যাক, তাদের মুনাফা হলেই হলো! ৷ 

| উপরোক্ত এই সয তথ্য কমিউনিস্টদের সেই আশঙ্কাই প্রমাণ করে যে 

ই ই সি-র সদষ্যপদ দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষাতিকর হবে । 


দশম পার্টি কংগ্রেসে সি পি জি সকল দেশের সঙ্গে সমান অর্থনৈতিক 
সম্পর্কের নীতি অনুসরণ করার প্রস্তাব দিয়েছে৷ পার্টির লক্ষ্য হচ্ছে “দেশের 
শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে নিয়ে শান্তি ও দেতাতের জন্যে গণ-আন্দোলন গড়ে 
ভোলার কার্যসূচী নেওয়া ; মাঞ্চিন ও শ্বাটো সামরিক খ্বাটিগুলে! ভেঙে 


দেওয়ার দাবিতে তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা, সমস্ত অপমাঁনকর চুক্তি 
বাতিল, শ্গাটো থেকে বেরিয়ে আসা, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে শান্তির 


এলাকায় পরিণত করা, ইত্যাদি দাবিতে এবং সাম্্রাজ্যবাঁদশ চক্রান্তের বিরুদ্ধে 
জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপ্তি ঘটানে1 ৷” 


কিন্ত পার্টি যে পররাষ্ট্র নীতির কথা বলেছে তা” তৌ কেবলই প্রস্তাব । 
সেই প্রস্তাব কার্যকর ঝরতে পার্ট কী ব্যবস্থা নেবে? একটা ধনতীস্তক 
দেশে, সরকীরের বাইরে থেকে এবং ৩শ+ সদষ্যের সংসদে মাত্র ৯১ জন সদস্য 
সিয়ে পার্টি কোন শক্তিতে তার প্রস্তাব মতো কাজ করাতে পারে? 

স্মরণ কর। যেতে পারে সংসদে এন ভি পি সরকারের বিপুল সংখ্যা 
গারঠতা রয়েছে । কমিউনিস্ট এম পিদের অধিকার ছাঁটাই করা হয়েছে ৷. 
বর্তমান প্রশাসন কোনে! অবস্থাতেই আগ্তঃরাইীয়ু আলোচনায় অথব1 সরাকারি 
পর্যায়ে উচ্চ স্তরের বৈঠকে কমিউনিস্টদের ডাকে না । 

চিত্ত এতৎসত্বে৪ পার্টি প্রস্তাবিত পররাইনপরতির লাইন অনুসরণের বেশ 
কিছু উপায় আছে। পার্টি প্রস্তাবিত পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য স্বাধীনতা, দাম্য, 
সাজ এবং দেশের সমৃদ্ধি । ফলে গ্রীসের বৃহত্তম পগণআন্দোলন_ শাস্তি 
আন্দোলন সহ নানান ক্ষেত্রে এই পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে জনমত চেনে হতে 
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দেখা যাচ্ছে । শাস্তি আন্দোলনের সমর্থকদের মধ্যে পার্টির খুব উচ্চ মর্যাদা 
দেখে আমি খুশি হয়েছি । 
আন্তর্জাতিক দেতাত এবং শাস্তি আন্দোলনের গ্রীক কমিটির সাধারণ 


সম্পাদক এবং গ্রঁসের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদ্য 


স্রাতোস কোরাকাসের আমি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম । এই সাক্ষাৎকারে 
শান্তি কমিটির সভাপণ্তিমণ্ডুলশর সদষ্য এবং সি পি ভি-র কেন্দ্রীয় কমিটির 
"সদস্য ভ্যাসিলিস এক্রমিদিসও উপস্থিত ছিলেন। তারা বলেন, অসংখ্য 
সংগঠন, 'কমিটি এবং শাস্তি আন্দোলনের নানান অংশে বহু কমিউনিস্টের 
অংশগ্রহণের জন্যেই যে পার্টির মান-মর্যাদা কেবল বেড়েছে তা” নয়, পি পি 
ভি-র নীতি ও আদর্শও অনমনে পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি করেছে । 

অন্যান্য স্থানের মতে! শান্তি ও নিরক্ত্রীকরপের জন্যে গ্রীসের . 
আন্দোলনের ৪ একটা মানবিক লক্ষ্য আছে । এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে 
গ্রীকেরা বিশ্ব-বিপন্নকার মু্ধের অথবা ‘আঞ্চলিক’ যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার 
বিরুদ্ধে হুশিয়ারি ও প্রতিবাদ জানিয়েছে । এরই পাশাপাশি এই আন্দোলন 
দেশপ্রেমিক আন্দোলনও বটে, কারণ শান্তি আন্দোলনের সমর্থকরা চায় না যে 
তাদের দেশ বাইরের নির্দেশে চলবে ৷ গ্রধপকে সামরিক ব্যারাক হিসেবে 
ব্যবহার করতে দিতেও তারা নারাজ । হাসপাতাল, কিশারগার্টেন অথবা 
দেশের আধুনিকীকরপের কাজে অর্থ ব্যয় না করে যুদ্ধ বাজেটের নামে লক্ষ 
লক্ষ ডাৰুম! ব্যয় কর! হরে নাজি আন্দোলনের" সদষ্যর! এর ঘোরতর 
বিরোধী । 

ঘটনাক্রমে আমার গ্রীস যাত্রার শুরু ও শেষ উভয় দিনেই পার্টির সংগ্রামের 
এই দিকটার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল । আগেই যে কথার উল্লেখ 
করেছি--দশ দিনব্যাপী শান্তি উৎসবের প্রারস্ভিক অনুষ্ঠানে আমি যোগ দিয়েছি 
এবং তার সমাপ্তি অনুষ্ঠানেও আমি ছিলাম । এথেল্সের কারাইস কাকিস 
স্টেডিয়ামে এই অনুষ্ঠান হয়েছিল । বিশ্বশান্তি সংসদের নেতারা, অন্যান্য 
দেশের "অতিথিরা, জন নেত! এবং প্রখ্যাত শিল্পী ও সাহাত্যকর অনুষ্ঠানে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন । স্টেডিয়ামের পঞ্চাশ হাজার মানুষ সমস্থরে বদ্র কণ্ঠে 
ঘোষণা করেছিল, “ন্যাটোর সঙ্গে কোনো! সম্পর্ক নয়”, “একচেটিয়া রর 
বাঁরোয়ার বাজারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নয় 1” | 


একটেটিয়। পুঁজির বিরুদ্ধে ; ৭৫ 


শাস্তি আন্দোলন ও অন্যান্য পণ-আন্দোজন এবং শ্রমিক, কৃষক ও গণ- 
ভান্ত্িক চেতনা সম্পন্ন অন্যান্য মানুষের ওপর নির্ভর করে পার্টির পররাষ্ট্রনীতি 
কার্যকর করার সংগ্রাম এগোচ্ছে । এই পররাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণভাবে জনগণের 
পররাই্নীতি এবং এখানেই তার শক্তি সঞ্চিত রয়েছে । 


দুই 


গ্রীকেরা একে অশ্যের সঙ্গে ঠাট! করার সময় বলে ‘কেন, দেশের অর্ধেক 
লোক লটারির টিকিট বিক্রি করুক আর অর্ধেক লোক কিনুক, তাহলেই 
সমস্যার সমাধান ।* বাস্তবিক অবস্থাটা মৌচাকের মতো | নানান ধরনের 
এজেন্ট, ফড়ে দার! দিন ধরে ঘুরে ক্ড়োচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ‘কি চলছে 
তা’ একটু ভাবার চেষ্টা করুন । ১৯৭৪ সালে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তা’ 
গ্রীসের মানিয়ে চলা অর্থনশী্তর নিদারুণ ক্ষতি করেছে । এই সংকট নানান 
ধরনের সমস্যা, যথা উৎপাদন হাস, ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতি ও জাতণয় খপ, 
চরম মুদ্রাক্ষণীতি, মাকাশ-ছো রা! দরদাম এবং বেকারত্ব (বিশেষ করে আংশিক 
সময়ের কাজের আড়ালে ) ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে । ' 

এই সংকটময় প্রেক্ষাপটে জাতির ভাষায় একটি ঘৃপিত শব্দ 'কৃচ্ছতা, 
কথাটা মুক্ত হয়েছে ৷ 

সংকটের বোঝা শ্রম্জীবশ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে বৃহৎ পুঁজির সুযোগ- 
সুবিধা অক্ষুপ্ রাখার জন্যে সরকার সাধারণ মানুষকে 'পেচ্-গামছা বাধার 
উপদেশ দিচ্ছে । আর এই কারণেই সে ঘ্যানরঘ্যানর করে 'কৃচ্ছতা+-র 
বুল আওড়াচ্ছে। অর্থনৈতিক সংকটের বোঝার পরিমাপটা কশ আমি 
সে সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরছি । 

১৯৭৪ সালে মঞ্জুরি বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৪. শতাংশ কিন্ত জীবননির্বাহের খরচ 
বেড়েছে ১শ’ শতাংশ | বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্যে নামমাত্র ভাতা 
দেওয়া হয় ।. সি পি জি কেন্দ্রীয় কমিটির. অফিসে আমি একট! রাস্তা 
দিয়েই যেতাম | রাস্তার পাশে বৃদ্ধ ও অক্ষম লোকদের ক্রাচ এবং কৃত্রিম 
হাত-পা ফেলে রেখে হাপান্ডে দেখেছি । তারা প্রতিবাদে অনশন ধর্মরট 
চালাচ্ছিল । আমি যে দিন তাদের শেষ দেখি সেদিন তাদের অনশন ধর্মঘটের 
সপ্তম দিন! | 


৭৬. শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮০ 


করের হার দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্ত সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে 
তার কোনো প্রতিফলন চোখে পড়বে না ! কয়েক বছর আগে সালোনিকায় 
ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়ে যায়, বু-বিদেশধও যার ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে সচেতন ৷ 
ভূমিকম্প বিধ্বস্ত শহর পুনর্গঠনে বিশেষ ত্রাণ কর চাপানো হয় । এই বিশেষ . 
ত্রাণ কর বাবদ ১ হাজার কোটি ড্রামা সংগৃহীত হয়েছিল কিন্ত ভূমিকম্পে 
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মাত্র ১০ লক্ষ ড্রীকমা সাহায্য বাবদ পেয়েছিল (একটা 
পুর পরিষদের বৈঠকে আমি হিসেবটি শুনতে 'পেয়েছি)। সাঁলোনিকার 
আমবেলোকি'পির জেলায় কোনো হাসপাতাল এমন 1 প্রসূতি সদন পর্যন্ত 
নেই । "এই জেলায় কোনে পার্ক, ক্লাব আথব! পাঠাগার নেই । 

গ্রীসের গ্রামের অবস্থা আরো সঙ্গীন । আমার প্রশ্নের জবাবে একজন 
থেসালীয়বাসী মামার কথাটারই প্রাতধ্বনি করল হাসপাতাল 7? “কাগজে- 
পত্রে লিখেছে বটে আমাদের প্রদেশের তেত্রিশটি গ্রামে স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে । 
কিন্ত আমাদের এই দি:ক ৯৫০টা গ্রাম আছে স্বাস্থ্য কেন্দ্র দূরে থাক ফার্মেসি 
পর্যন্ত নেই। খাবারের দোকানগুলোতে আযাসাঁপারনকে সর্বরোগহর ওষুধ 
বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ৷” 

ইউরোপের যে সব দেশে শিক্ষার জন্যে নামমাত্র ব্যয় করা হয় গ্রাস 
তাদের অন্যতম ৷ শিল্প দর্ঘটনায় গ্রণসের স্থান সবার ওপর । 
কৃচ্ছতা”র আসল অর্থ এটাই 1. 

লারিসায় ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ভ্যাসিলিস তোঁসিয়াস জশবনধাত্রার মানের 
ওপর সরকারি আক্রমণ ব্যাখ) করতে গিয়ে একটা প্রবচন ব্যবহার করে- 
ছিজেন, “চুরি গিয়ে হাড়ে ঠেকেছে ।” এন ডি পি সরকার গঠন করার পর 
থেকে ক্রমবর্ধমান গপ-প্রতিবাদের মধ্যে দিয়েও এই ট্রেড ইউনিয়ন নেতার 
মন্তব্যের হাথার্থ্যই প্রমাপিত হচ্ছে ৷ 

পরিসংখ্যান দেখিয়ে দিচ্ছে যে ১৯৭৫ সালে ৩ লক্ষ ৫২ হাজার, ১৯৭৬ . 
সালে ১৯৩ লক্ষ ৪০ হাঞ্জার, ১৯৭৭ সালে ১৬ লক্ষ ৬ হাজীর এবং ১৯৭৮ সালে 
প্রায় ৩০ লক্ষ মেহনতণ মানুষ ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিল । গ্রণসে মোটামুটি 
৪০ লক্ষ লোক নানান পেশায় অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত ৷ 'ষার 
অর্থ দেশের মোট মেছনতশ মানুষের চার ভাগের তিন ভাগ ধর্মঘটে যোগ ' ? 
দিয়েছিল । 


একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে ৭৭ 


- এই সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে পার্টির প্রধান কর্তব্য হচ্ছে : *শ্রমজশীবী 
মানুষের ওপর সঙ্কটের কুপ্রভাব হ্রাস করা, ভাদের স্বার্থে জাতী আয়ের 
বণ্টন ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা, অর্থনীতি পুনরুজ্জতিত করা এবং বিদেশী ও 
. দেশ একচেটিয়া পুঁজির আধিপতা খর্ব কর! ইত্যাদি” ( দশম পার্টি কংগ্রেসে 
কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট:) । 

আমি যা’ শুনেছি তার থেকে বলা যায় শ্রমিকদের অনেক আন্দোলনের 
ফলে বেতন বৃদ্ধি ঘটেছে, যথেষ্ট ভাত! মঞ্জুর হয়েছে এবং কাজের ঘন্টা 
কমানো হয়েছে । পার্টি এ সম্পর্কে আরে! বম্ছে যে হিসেবে গণ্ডগোল 
করে ফেলায় এবং কোনে কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভুল করায় (যার কোনোটা 
কোনোটা কমিউনিস্টরাই করেছেন.) এই সব জয়ের সাফল্য ব্যাহত হয়েছিল । 
এই জাতাগয় ব্যজিগত'দোষক্রটি দূর করার জন্যে পার্টি বাস্তব অসুবিধাগুলো 
জনসমক্ষে প্রকাশ শর! সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে । শ্রমিকদের দাবি- 
দাওয়া সম্পর্কিত আন্দোলনে সাফল্যের চাবিকাঠি ট্রেড ইউনিয়ন- একের 
“শিষয়টি নিয়ে পার্টি সুগভীর সমশক্ষা চালিয়েছে ৷ স্মরণ করা যেতে পারে 
ট্রেড ইউনিয়নগুলে! এক্যবদ্ধ নয় । 

এই দীর্ঘ ও বেদনাদায়ক ভাঙনের ইতিহাসে এন ডি পি অনৈক্যের বহু বাঁজ 
ছড়িয়েছে । ১১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত গ্রীক শ্রমিকদের সর্বশেষ বিশেষ কংগ্রেসেও 
এন ভি পি অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। প্রতাক্ষদর্শীদের বিবরণ 
অনুযায়ী সংস্কারবাদী সরকারের ধামাধর! ব্যক্তিদের ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে 
রাখার জন্যে ‘সংখ্যা গরিষ্ঠত’ তৈরি করতে ঘুষ, জালিয়াতি ইত্যাদি ধরনের 
হন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল । 

এই সব ব্যক্তিদের হাতে কিছু কিছু ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন জ্রড়নকে 
- পারপত হয়েছে এবং আর একদিকে কেবলমাত্র কাগজেপত্রে কিছু কিছু ট্রেড- 
ইউনিয়নের অস্তিত্ব রয়েছে অথচ প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া] 
হয়নি । একমাত্র এথেন্সেই ৪শ’ ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে ১৫০টি ট্রেড ইউননয়ন 
(যাদের মোট সদস্ত সংখ)! ১ লক্ষ) স্বীকৃতি পাই নি । | 

ট্রেড ইউনিয়নগুলোর এঁক্যবদ্ধ কার্যক্রমের জন্মে এবং পরস্পর-িরোধী 
সমস্ত মতের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মধ্যে ওক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে পার্টি ট্রেড 
ইঞ্টনয়নগুলোতে কাজের মাত্রা আরে! বৃদ্ধি করতে বলেছে। কমিউনিস্ট 


৭৮ - শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, শুয় সংখ্যা, ১৯৮০ 


এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতাকারণ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের গণ- 
সংগঠন ই এস. একে-এসের মাধ্যমে পার্টি প্রধানত এই কাজ চালাচ্ছে । 
ই এস একে-এসের সদর দপ্তরে আমার সঙ্গে এই সংগঠনের সাধারণ 
সম্পাদক দিমাত্রস ঝলিয়ািকপ এবং তীর সহকর্মীদের কথা হয়েছে। 
তারা আমাকে বললেন, ট্রেড ইউনিয়নে গণতাঞ্জিক আন্দোলন ক্রমশই 
শ’ক্তশাল' হয়ে উঠেছে এবং অনেক শাখা সংগঠনেও এখন এই আন্দোলনের 
. প্রভাব পড়েছে । ই এস একে-এসের বেশ কয়েকটি কেন্দ্রীয় ফেডারেশনে, 
যার মধ্যে দেশের বৃহত্তম শ্র মক সংগঠন বিল্ডিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ( যার সদস্য 
২ লক্ষ) এবং কয়েকটি স্থানপয় ট্রেড ইউনিয়ন আছে,* দৃঢ় প্রভাব অর্জন 
করেছে । গ্রচ্ছ বছর মে-দিবসের দিন এর একটা শাকতশালশ সমাবেশ 
সংগঠিত হয়েছিল । সরকারের ধামাধর1 লোকদের ছার! পরিচালিত এথেন্স 
ওয়ার্কার্স সেন্টারের ডাকে এই দিন ৫শ-র বেশি লোক জড়ো করা যায় নি। 
অন্যদিকে গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়নগুলোর আহ্বানে এথেন্সের আযারিয়ল 
স্কোয়ারে ৫০ হাজার শ্রমিক সমাবেশ সংগঠিত হয়। 


ট্রেড ইউনিয়ন ক্র সমন্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে সে কথা এখনই ' 


বলা সম্ভব নয় । -কিন্ত এব্যাপারে পার্টি যে সঠিক পথ দিয়েই চলেছে তার 
ভুরি ভুরি নাজির রয়েছে 1. 

সি পি ি-র দশম কংগ্রেসে শ্রেণী সংগ্রামের আর একটি সুস্পষ্ট দুর্বলতার 

কথা উল্লেখ করা হয়েছে । গ্রামে কৃষকর] . যা চায় সেই অনুষায়শ গণ- 
আন্দোলন চলছে ন1। গ্রামাঞ্চলে-পার্টির কাজ যথেষ্ট নয় বলে পার্টি মনে 
করে । পার্টি তার কাদের প্রদেশগুলোতে পার্টি সংগঠনের কাজ বৃদ্ধি করতে 
বলেছে । সেই সঙ্গে পার্টির জঙ্গ ক্যাডারদের গ্রামে নিয়োগ করতে হবে 
এবং এ ছাড়া গ্রামাঞ্চলে কমিউন, সমবায় এবং অন্যান্য গণ-সংগঠনের উদ্যোগে 
পার্টি কর্মীদের হুক্ত হতে হবে | 
কংগ্রেসের পর থেকে প্রামাঞ্চলে পাটির কাজে কিছুটা অগ্রগতি ঘটেছে । 

থেসালিয়ার গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্টদের কাজ বন্চিভাবে দেখার সৌভাগ্য 
আমার হয়েছিল । গত শীত এবং বসন্তে কৃষকরা ‘পাচ মাসের আন্দোলন? 
অথবা 'ট্াকটুর আন্দোলনে’ বিপুল দংখ্যায় যোগ দিয়েছিল । ১ লক্ষ কৃষক 
এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল । এই আন্দোলন দমন করতে কর্তৃপক্ষ 


1 


একচেটিয়া বৃ? বিরুদ্ধে | ৭৯ 


পুলিস নাসিয়েছিল যারা ঢাল, ইস্পাতের শিরন্ত্রাপ, গাছের গুশড় এবং ঢাকা- 
গ্রাড়ি এনে শহরগুলোতে ট্রা্টর ঢোকার পথ বন্ধ করেছিল ! এ ছাড়া প্রধান 
প্রধান সড়কগুলো! কেটে দিয়ে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল । কিন্ত এত সব 
সত্বেও হাজার হাঞ্জার ট্রাক্টর শহরে জড়ো হয়েছিল । পুলিসের নানান বাধা 
বিচ্ছিন্ন করে সার দিয়ে ট্রাক্টর শহরে দুকেছিল । 
_ ত্রিককালায় কৃষকদের ট্রেড ইউনিয়ন কাঁমটির সদর দপ্তরে এই এঁতিহালিক 

সংগ্রামে অংশগ্রহপকারণ ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলছিলাম । এই সংগ্রামকে 
বিরাট আধ্যা দিয়ে আমি কোনো বাড়তি বিশেষণ এর সে জুড়ে দিচ্ছি 
না! প্রত্যক্ষদর্শীর হিসেব এবং কমিটির সংগৃহধত নানান আলোকচিত্রের মধ্যে 
আমার এই বক্তব্যই প্রমাপিত হয়েছে । 

অভিযানের সময় রাস্তায় রাস্তায় আলে দেখাতে রাত্রিতে আগ্রিশখা 
আ্বালানে) হয়েছিল । সমস্ত পথ জুড়ে অসংগঠিত লড়াই চলেছিল । শহরের 
বাস্তাগুলোতে এবং স্কোয়ারগুলোতে অভিযানকারশর ভিড় উপছে পড়ছে। 
কৃষকদের আন্দোলনের সমর্থনে দোঁকান-পাট সমস্ত বন্ধ রাখ! হয়েছিল । 
জায়গার জায়গায় সমাবেশ ঘটেছিল এবং হাজার হাজার ইশতেহার বিলি কর! 
হয়েছিল । অভিবানকারশদের হাতে ছিল লঙ্কা লম্বা ব্যানার যাতে লেখ! 
ছিল 'কৃচ্ছত। নয়’, ‘জনগণের বিরুদ্ধে না পাঠিয়ে শক্তর বিরুদ্ধে ট্যাঙ্ক পাঠাও। 
আযানফণ্টের রাস্তা দুধে ভেসে গিয়েছিল, তুলোর বিশাল বিশাল গাদায় 
আগুন লাগিয়ে দেওয়! হয়েছিল । কৃষি পণ্যের অস্নাভাবিক কম দরের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল ! ট্রাকটরগুলোকে মাল! দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল । সংহতি প্রকাশ করতে হাত জোড় করা হয়েছিল। পুলিস 
অভিযানকাএশদের মুগুর-পেটা করেছিল এবং কয়েকজন আভিষানকারীকে 
গ্রেপ্তার করা হয়েছিল । “বে-আইনণ” ধর্মঘটের অভিযোগে ট্রিকালার সমগ্র 
ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ২ লক্ষ 
বিক্ষোভকীরণ আদালত কক্ষ ঘেরাও করে রেখেছিল । আবার কয়েক 
কিলোমিটার লম্বা সার দিয়ে আভ্ভষানকারশ বিক্ষোভ জানিয়েছিল । 
কারদিস্তা লারসা এবং থেসালিয়াতে বিক্ষোভ হয়েছিল এবং কিজেলারে 
জাতীয় বিক্ষোভ সংগঠিত কর' হয়ে' ছল। 

" এই সংগ্রামের ফলাফল বর্ণনা প্রসঙ্গে আমি শুধুমাত্র এর বাস্তব ফলাফলই 


৮০ শান্ত স্বাধীনতা! সমাজতন্ত্র, ৪ম ঘর্ষ, ৩য় সংখ্য') ১৯৮০ 


ব্যাখ্যাকরব । যেমন কৃষক ইউনিয়ন স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল, কৃষি- - 


পণ্যের দরদামের ক্ষেত্রে কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল এবং গ্রাম্য 
জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষায় কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল । এ প্রদক্ষে আমি সি প্রি 
জি র থেদালীশয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক নিকোস জেনাসের বক্তব্য উদ্ধৃত 
করছি । তিনি বলঙেন, “গ্রামে পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের নতুন 
নতুন শাখ! গড়ে উঠেছিল । এই আন্দোলনকে কখনো কখনো ‘পাচ মাসের 
আন্দোলন’ বলা হলেও এই আন্দোলন এখনো চলছে । কার্যত এর সমন্বয় 
কমিটি এখনো সক্রিয় রয়েছে । এই আন্দোলন থেক্ডে আমরা অনেক কিছু 
শিখেছি |” | | 

- কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । অভিজ্ঞতা, আরে! উন্নত সাংগঠনিক অবস্থা, 
ভাবতে আরে! বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা-_এগুলোই হচ্ছে 
উল্লিখিত সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ফল । | 


তিন 


সালোনিকায় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সঙ্গে আমাদের বৈঠকে আগ্না 
তেনেকেংটি যে কথা বলেছিলেন তা? ম্মরণযোগা ৷ 
একজন মহিদ! হিসাব রক্ষককে মিল মালিকের আঘাত করার ঘটনায় 
মালিকের সঙ্গে শ্রমিকদের বিরোধের সৃত্রপাতকে কেন্দ্র করে আন্না তেনেকেংসি 
আর একজন কমরেডকে নিয়ে একটি ইস্পাত কারখানায় টেড ইউনিয়ন গড়ে 
তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন ৷ শ্রমিকরা এই বর্বরোচিত আচরণের প্রতেবাদে 


ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছিল এবং আমা হয়ে উঠেছিল ধর্মঘট পরিচালন কমিটির 
আদত নেত্রী ৷ 


ধর্মঘট চলাকালে কারখানাটির মোট ১৮০ জন শ্রমিকের মধ্যে ১২০ জন ' 


শ্রমিক ইউনিয়নে যোগ দিয়েছিল ৷ ধর্মঘট নিয়ে আলাপ আলোচন! চলার 
. সময় আমার স€কর্মী এবং ধর্মঘট পরিচালন কমিটির চারজন সদষ্যকে মালিক 
ছাটাই করেছিল । ' ২ 

মালিকের এই জাতাঁয় তাঁড়ঘঁড় কাজ সম্পর্কে দেশের আইন কী বলছে! 
আইনে বলা আছে ষে সব কারখানায় ৫০ জন বা তার কম শ্রসিস্থ সেখানে 
মালিক কোনো কারণ ন! দেখিয়েই সমস্ত কর্মীকে এক কালে বরখাস্ত করতে 


০ 


একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে - ৭ | ৮১ 
পারবে । এর চেয়ে বড় কারথান! হলে মালিক মাসে চার শতাংশ করে এবং 
শ্রমমন্ত্রী পূর্ব অনুমতি নিয়ে মাসে দশ শতাংশ .করে কর্মী ছাটাই করতে 
পারবে ৷ উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রমমন্ত্রীর এই অনুমতি পেতে কোন অসু- 
বিধা! হয় না’ ৷ 
_. চারজনকে ছাটাই করার পর মালিক গোটা ডিজাইনিং দপ্তরটি বন্ধ 
করে দিয়েছিল । আমা এই ডিজাইনিং দপ্তরেই কাজ করতেন । এরপর 
আরো পাচ জনকে বরখাস্ত কর! হয়েছিল । মা 
আন্না এবং আর সবাই এখন বেকার । আর তাদের অবস্থা অবর্ণনপয় । 
সাত থেকে আট জন ট্রেড ইউনিক্ন কর্মী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন | . 
কোনে না কোনে! সময়ে এদের সকলেরই বিচার হরেছিল । এমন কি এই 
সময়েও তার! তাদের চারপাশে তাকিয়ে দেখছিল সেখানে যার! উপস্থিত 
- তাঁদের সকলের বিরুদ্ধেই বিচার চলছে । তাদের বিরুদ্ধে বিচার চলছে কেন 
_ আমার এই সাদা সরল প্রশ্নের জবাবে তাদের মুখে মৃত হাসি দেখা গিয়েছিল । 
তাঁর! বলল, নিশ্চয়ই আমিম শ্রমিকদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে দেশের নানান 
আইন-কানুনের কথা ইতিমধো শুনোছি। এই রকমই একটা আইন 
৩৩০[৭৬ ৷ এছাড়া জরুরী অবস্থাকালীন আইন, বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা 
এবং এই রকম আরে! কত আইন । ৩৩০৭৬ আইনে কার্যত শ্রমিক 
ধর্মঘট সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে । হিসেবে দেখা হায় একমাত্র সালোনিকা- 
তেই এই আইন ভঙ্গের দায়ে প্রতি চার দিনে গড়ে একটি করে মামলা দায়ের 
করা হয় । ১৯৭৫ সাল থেকে ট্রেড ইউনিয়নের কাজে যোগ দেওয়ার 
অপরাধে ৯ হাজার ৫ শ শ্রমিকের চাকরি গিয়েছে । এর মধ্যে কয়েক হাজার 
ইউনিয়নের -সংগঠক 1 উল্লিখিত আইনে যাদের রক্ষা করার কথা বলা 
হয়েছে । 
বৈঠকটি অসাধারণ কিছু নয় । এই সভা থেকে যে সব তথ্য প্রকাশিত 
হয়েছিল তাতে দেশের একটা বিষাদজ্নক চিত্র পাওয়া যায় । 
প্রকাশ্য সমাবেশ নিতিদ্ধ কর হয়েছে এবং লাঠি ও কাদানে গ্যাস চালিয়ে 
বিক্ষোভ সমাবেশ ভেঙে দেওয়! হয়েছে । সংবাদপত্রে এই প্রকাশ্য সমাবেশ 
ও বিক্ষোভের কথা অনবরত বলা হয়। কমিউনিস্টদের সঙ্গে কথা বললে 
আপনি জানতে পারবেন যে ফ্যাক্টীরতে পার্টি শাখা গঠন এখনে! প্রায় 


৮২ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ওযু সংখ্যা, ১৯৮০ 


বেজাইনশ । এই রকম একট! পার্টি শাখার সম্পাদকের সঙ্গে পরিচয় 
করিয়ে দেওয়ার সময় খুব সঙ্গত কারপেই ভারা তার নাম গোপন 
রাখতে বলতে পারেন |. পার্টির একজন ক্যাডার আমাকে কথা প্রসঙ্গে 
জানালেন, যে লোকটা তার ওপর . গোনেনাগার ৭ করতো, তার চেহার! 
তিনি অনেক দিন আগে থেকেই চিনতেন । 

গণতন্ত্রের ওপর বিভিন্ন আক্রমণের এবং স্বেচ্ছাচারিতা তত্র করার 
হাজারে! উদাহরণ উপস্থিত কর! আমার এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। এপসে 
গেলে যেকারো নজরে যে জিনিসগুলো! পড়বে আমি শুধুমাত্র সেগুলোই 
রিপোর্ট করছি ৷ গ্রীসে গণতান্ত্রক মান ও স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও তার 
অগ্রগতি, পার্টির কার্ধাবলশীর অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে প্রকৃত গণতন্ত্র 
কায়েম ইত্যাদির জন্যে পার্টি কেন সংগ্রাম চালাচ্ছে যে কেউ দু-এক সপ্তাহ 
গ্রধনে থাকলেই তার মর্ম উপলক্কি করতে পারবে । 

কাজটা সহজ নয়। গ্রীসে এধনো জঙ্গী শাসল্রে জের যেহেতু রয়ে 
গিয়েছে অথবা যেহেতু আধা-সরকারি প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন এবং অসংখ্য 
আধা-ফ্যাঁসিবাদশ সংস্থা এখনো গ্রীসে সক্রিয় সেই কারণেই যে এদেশে গণতন্ত্র. 
প্রতিষ্ঠার কাজ সহঙ্জ হচ্ছে না তা? নয়, গণতান্ত্রিক শিবির-স্থিত একাস্তভাবে 
বামপন্থী শক্তিমমৃূহের মধ্যে এঁক্যের অভাবুও বৃহত্তম সমস্যা । ক্রমবর্ধমান 
স্বেচ্ছাচারিভার রুদ্ধ এক্যবদ্ধ সংগ্রামে সমবেত হওয়ার ক্ষেত্রে তারা এখনে? 
একমত হতে পারে নি । 

দেশে বর্তমানে ষে সমস্যা, গ্রীসের একলার পক্ষে সেই সমস্যার মোকাতিলা 
কর! সম্ভব নয়) একমাত্র ইউরোপায় গণতন্ত্রে কাছে সে সমস্যা সমাধানে 
সাহাষ্য পেতে পারে এই মর্মে যে বিশ্বাস গড়ে উঠে'ছ কামিটনিস্টর! বিশেষ 
করে সেটাকেই সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে করে। "মুক্ত ইউরোপে’ 
গণতন্ত্রের শৃক্তিশালশ অবস্থান রয়েছে এবং তাঁর শিকড় খুব গভশরে । পশ্চিম 
ইউরোপের শ্রতমিকশ্রেশশ ও শ্রমর্জীবী মানুষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন 
করতে পেরেছে এবং শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর অনেক ক্ষমতা! ও তাদের 
অধিকারও অনেক ৷ ই ই সি-র মাধ্যমে গ্রীস যেহেতু এই "মুক্ত ইউরোপে 
ঢোকার? চেষ্টা করছে সুতরাং ‘গণতম্রের’ সুযোগ-সুবিধা এখন থেকে ঢালাও- 
ভাবে আসতে সুরু করবে । | 


একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে ৮৩ 
কেন্দ্রীয় কমিটিতে বর্তমান তত্ববিষয়ক কাজের প্রধান এবং কেন্দ্রীয় 

কমিটির ধিকর্প সদস্য নিকোস কোংসিয়াস বললেন, “কেউ কেউ এমন কথাও 

বলতে শুরু করেছে যে “একচেটিয়া পুীজর শাসনাধশীন ইউরোপকে’ শ্রমিকদের 

ইউরোপে" পাণ্টে ফেলা সম্ভব এবং ই ই সি-র সদদ্য হিমেবে ধশরে ধাঁরে 

সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে গ্রীসের সামনে রাস্তা ধুলে যাবে 1৮ 
আম জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই মুক্তি কারা দেখাচ্ছে । 

“সামান্ত কিছু’ তিনি জবাবে বললেন, “ই ই ি-র সঙ্গে ক হওয়ার 
সরকারি নীতি সমর্থনের এই আর একট! পথ এবং স্বাভাবিকভাবেই দেশের 
বর্তমান সরকারের পক্ষে এটা গ্রহণযোগ্য কথা (অবশ্য সমাজতন্ত্র কায়েমের 
কোনো ইচ্ছা! এই সরকারের মনের কোনে! কোণাতেও নেই, এমন কি ই ই সি 
দেশগুলোর সঙ্গেও সে এই কাজ করবে না)। বিরোধী দলের ব্যক্তিরা যে 
কথা বলে থাকে এটা তার আর এক- ধাপ অগ্রগতি । ডেমোক্রাটিক 
সোশ্যালিজম পার্টি, সোশ্তালিস্ট ইনিশিয়েটিভ গোষ্ঠী এবং সি পি প্জ-র 
বিচ্ছিন্ন অংশ (যারা নিজেদের” ‘সি পি জি অভ্যন্তরীণ” বলে) এই মতের 
সমর্থক ।” | 

গ্রসের কামউনিস্টর1! এই মত প্রত্যাখ্যান করেছে। আমার গ্রথসে 
থাকার সময় এই মতের বিরোধিতায় গ্রীসের কমিউনিস্টদের আমি প্রকাশ 
' শীৱৰ্বত দিতে এবং যুক্তির অবতারণ! করতে শুনেছি । | 

গ্রীক কমরেডদের বক্তব্য হল আমাদের এই ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে । 
প্রীঁদকে ই ই সি-র শর্তে রাজ করানো হচ্ছে এবং সরকার সাদরে বহুজাতিক 
কোম্পানিগুলোকে ডেকে আনছে । এটা গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর, সাফল্য 
নয়। এই নীতি অনুসারে সরকার গণতন্ত্র-বিরোধা আইন পাস করছে। 
সবচেয়ে লক্ষণীয় হচ্ছে মুক্ত ইউরোপের’ ধরনেই উদাহরণ ন্থরূপ বল! যায় 
পশ্চিম জার্মানির ধরনে অনেবগুলে! আইন তোর করা হয়েছে । আরও 
মুক্তি দেখানো হচ্ছে ইউরোপীয় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের, “নির্ভরশীল অবস্থান’-ও 
কোনে বাধা নয় । 

এ কথ! অনন্থকার্ধ যে ধনতান্ত্রিক ইউরোপে শ্রমজশবশ মানুষের সাফল্য 
এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । কিন্তু সেটা একচেটিয়া 
পুঁজির দান নয় ৷ বন্ততপক্ষে যে কোনো কমিউনিস্ট এবং যে কোনো শ্রমিককে 


৮৪ - শাস্তি স্ব'ধশীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ওয় সংখ্য, ১৯৮০ 


জিজ্ঞাসা করলেই সে বলে দেবে যে শ্র“মকদের, তাদের ট্রেড ইউনিনয়নগুলো 
এবং পার্টিগুলার নিরলস সংগ্রামের ফলেই এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে । 
আন্তর্জাতিক সংহতির ওপর নির্ভর করা উচিত এবং নির্ভর করা হয়েও থাকে 
কিন্ত বড় কথা হচ্ছে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ৷ 
নিকোস কোংসিয়াস বললেন, “যখন কেউ বলে ‘একচেটিয়া পুঁজ শাসিত - 
ইউরোপ, শ্রমিকদের ইউরোপ? হিসেরে গড়ে উঠতে পারে আমর! তখন তাকে 
জিজ্ঞাস! করি কেমন করে । ভুলে গেলে চলবে না পশ্চিম ইউরোপ এখনো 
একচেটিয়া পুঁজির অধীন । তাদের একথার অন্তার্নীহিত অর্থ যদ এই হয় 
যে ইউরোপে সমাজতন্ত্র চালু করার জন্যে এবং ইউরোপের উদ্বৃত্ত পণ্য গ্রীসে 
সরবরাহ করার জন্তেই “গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা”-কে, ই ই সি সংস্থায় অথবা 
ইউরোপটণয় সংসদে জয়ঙ্গীভ করতে হবে_এই কাল্পনিক চিন্তায় আমাদের 
আস্থা নেই। কিন্ত তার অন্তনিহিত অর্থ যদি এই হয় যে ইউরোপের - 
শ্রমিকরা! বিপ্লবী পথে ক্ষমতা দখল করবে আমরা গ্রীঁকবাসশরাই বা বসে 
থাকব কেন? স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামে গ্রীসের নিজস্ব অভিজ্ঞতা আছে. 
এবং তার নিজস্ব জঙ্গী এতিহ আছে! আভিজাততন্ত্র স্কেচ্ছাচারিতায় 
পর্যবসিত হয়েছে, কারণ এই সরকার জানে গ্ৈরতস্ত্ের পথ ন! নিলে সে 
ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে ন1। 
শি পিজি দাজলে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, “জনগণের জন্যে একচেটিয়া 
পুঁজ বিরোধশ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অর্থ বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন কার্যকর করা । এবং এই. জনগণতত্ত্র দেশে বাঁ বিদেশে কারোর 
দয়ায় প্রতাষ্ঠত হবে না 1” দশম কংগ্রেমের জন্যে কেন্দ্রীয় কটিমটির রিপোর্টে 
এই কথ] বলা হয়েছে । 
দেশে একটা মুক্ত গণতাীন্্ক মোর্চা এবং এই মোর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ 
"পূর্বশর্ত হিসেবে বামমোর্চা গঠনের ব্যাপারে সি পি জি তার যথাসাধ্য কাজ 
করে যাচ্ছে । বামপন্থী শলক্তিসমূহের নানাবিধ . কমিটি গঠনের ব্যাপারে 
'পার্টি উদ্যোগ নিয়েছে ৷ 
_ খথেন্সে এই রকম ৩০টা কমিটি কাজ করছে এবং আম যখন সেখানে 
ছিলাম সেই সময় এই কমিটিগুলোর একট! সমন্বয় সংস্থা] গড়ে তোলার প্রস্ততি 
চলছিল । জানতে পারলাম ল্যারসাতে একই ধরনের একটা কাঁমটি গড়ার 
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বৈঠক হয়েছে | লেখন্ক মিকিস বিয়োদোরাকিস এই বৈঠকে যোগ দিয়ে- 
ছিলেন ' ভলোসে বামপন্থী শক্তিগুলোর একটি আঞ্চলিক কমিটি ইতিমধ্যেই 
গঠিত হয়েছে । জানতে পারলাম থেসালিয়া সত সকল প্রদেশে, শহরে এবং 
কারখানাগুলোতে এই জাতীয় কমিটি গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । এই 
সব কমিটিগুলোতে কমিউনিস্ট, এবং পি এ এস ওকে অথবা ই ডি এ ইত্যাদি 
গণতান্ত্রক দলগুলোর বিশেষ সবিশেষ সদস্যর! আছেন। এ কথা সত্যি এই 
সব গণতাস্তিক দলগুলোর বিশেষ বিশেষ সদস্য এবং অ-কমিউনিস্ট ব্যক্তিরা 
ভাদের নিজেদের চিন্তা-ভাবনা অনুযায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা এ 
সব দলের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছেন না! ৷ “নিচের তলা” থেকে 
গণতাক্ত্িক শক্তিদমূহকে এঁক্যবন্ধ করার ওপর পার্টি গুরুত্ব আরোপ করেছে । 
পার্টি এই সব দলের মধ্যে সহযোগিতা চায় । এই সহযোগিতা গ ড় (তালার 
পথে এখনে! যে নানান প্রতিবন্ধকতা রয়ে পিয়েছে ভার জন্যে সি পি জি দায় 
নয় । 
কমিউনিস্ট বলেন, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমগ্র কালের প্রাত্যহিক 
সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যুক্ত গণতান্ত্রিক মোর্চা গড়ে তোলার রাস্তা খুলে দিয়েছে। 
এই সংগ্রামের ক্ষেত্র ব্যাপক কিন্ত এই [বিষয়টি সম্পর্কে একটি বিস্তারিত ধারণা 
যাতে পাঠকরা করতে পারেন সে কারণে আমি নির্বাচনের (যাতে প্রতি- 
নিধিত্বকাএগ শক্তি স্থরতগ্ত্রের শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছে ) কথ! উল্লেখ করব । 
নর্ধাচিত স্থান*য় শাসন ব্যবস্থার প্রধানের (দিমারকসের ) পিছনের 
দেওয়ালে -শ্রীষ্টের একটি মৃর্ত আছে! একঙ্জন কমিউনিস্ট প্রাক্তন রুটি 
প্রস্তুতকারক যার নাম ক্রাইলতম ব্যাপতিস । 
স্বানশিয় স্বায়ত্ত শাসন দেশের বর্তমান সরকারের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে 
উঠেছে । এই সরকার স্থানণয় স্বায়ত শাসনকে “দ্বিতীয় কর্তৃত্” বলে মনে 
করছে এবং তার আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে । স্থানীয় ত্বায়ত্ত শাসনের 
হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাকে কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাবাহণ 
"যন্ত্রে পরিণত করার জন্যে এন ডি পি সরকার কোনে! ব্যবস্থা নিতেই কসর 
করছে ন1। 
শিমিত্রিস সারিস আমাকে বললেন, “স্বায়ত্ত শাসনের হাত থেকে সমস্ত 
ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার সরকারি উদ্চোগ কিন্ত জনমত মেনে নেবে ন! । জাতীয় 
| শান্তি ৬ 


# 


৮৬ শাস্তি স্বাধীনতা! সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮০ 
প্রতিরোধ আন্দোলনের 'সময় থেকেই স্থান'ায় শাসন ব্যবস্থাগুলোর প্রভাব খুব 


গভশরে প্রবেশ করেছে এবং তাদের এতিহও মহান । আমর! এগুলোকে ' 


স্বশাসিত গণতান্ত্রিক সংস্থা হিসেবে দেখি । নির্বাচনের সময় এর কর্মসুচী 
নির্ধারিত হয় এবং নির্বাচকমণ্ডদী সেই কার্যসূচশ অনুমোদন করে। এই 


কারণেই পার্টি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সংস্থায় কাজ চালিয়ে যাওয়া পুবই 


গুরুত্বপূর্ণ বনে মনে করে 1” 


পালোনিকায় নানান জনকে ভিজ্ঞান করে এবং অন্যান্তভাবে পারি 
পার্টর এই কাজ সম্পর্কে আমি জ্ঞান আহরণ করেছিলাম | ইয়ানিস 
পাপাদোপোঙ্গস ( সি টি পার্টি কমিটিতে স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কে দায়িত্প্রাপ্ত ) 
আমাকে বললেন, পার্টির প্রাথ মনোনয়নের আগে বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত যত 
সহকারে এবং বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর! হয়। পার্টি বৈঠকগুলোতে 


যৌথভাবে এই কাজ করা হয়। পুর পরিষদগুলোতে কমিউনিস্ট সদষ্যরা 


জটিল পুর সমস্তা সম্পর্কে যাতে গ্রতীীরতর জ্ঞান অর্জন করতে পারেন সে 
কারণে পার্টি বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন দলিল এবং বিশ্লেষণী রচনা 
তোর করে থাকে । তিনি জানালেন, পুর পারিষদণ্ডলোতে সমস্ত গ্ণতাস্ত্রক 


শক্তির মধ্যে সহযোগিত! সৃষ্টির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চাঞ্িয়ে যাচ্ছে । নির্বাচনী 


কার্যসূচী অনুযায়ী পুর পরিষদগুলোকে কাজ চালাতে বাধ্য করা এবং নির্ধাচক- 


মণ্ডলীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলার কারণেই পার্টি গণতান্ত্রিক শাঁজিমুহের 


এঁক্য চায় । 


ক্রাইসতস ব্যাপাঁতস আমাকে বললেন, আমবেলোকাপি পুর পরিষদের 
মোট সদস্য সংখ্যা ১৯ জন । এর মধ্যে দশটি আসনই কমিউনিস্ট] পেয়েছে । 
তিনটি গণতান্ত্রিক দল পি এ এস ও কে এবং দক্ষিণাপন্থণর! ছ-টি আসন 
পেয়েছে । অশ্ব কথায় বলতে গেলে এই পুর পরিষদে দক্ষিপপন্থীদের চেয়ে 
গণতন্ত্রপদের শক্তি অনেক বেশি । 


পনের বছর আগে ব্যাপতিস পুর প্রধান ( দিমারকস ) নির্বাচিত হয়ে- 
ছিলেন । ৯৯৬৭ সালে ডাকে জেলে পোরা হয় কিন্ত ভঙ্গী শাদনের পতনের 


পর তিনি জেল থেকে মুক্তি পান | ৯৯৭৫ এবং ১৯৭৮ সালে তিনি পুনরায় 


এ পদে নির্বাচিত হন. । 
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এ কথা শুনে আমি হাদতে হাসতে বলেছিলাম, ‘এ পদে নির্বাচিত হওয়ার 
ক্ষেত্রে আপনার কোনো ছেদ ঘটে নি’ তিনি রহস্য করে বললেন ‘হয়েছে ।+ 

নিয়ম-নশিতি অনুযায়ী শহর এবং গ্রাম্য সংস্থাগুলোর সিদ্ধান্ত ওপরের 
সিদ্ধান্ত দ্বারা নিয়ন্সিত হয় । প্রাদেশিক শাসকের! কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
নিযুক্ত এবং এই শাসকদের নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের সাসপেণ্ড করার ক্ষমতা 
দেশের আইনে দেওয়া আছে । ব্যাপতিসকে এইভাবে বাহক্কার কর! 
হয়েছিল । একবার পরিষদের এক প্রস্তাবে সাইপ্রাস সমস্যার স্তাষ্য 
সমাধানের দাবি তোলার জন্যে এবং আর একবার ইঙ্গ-মার্কন আক্রমণ 
উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উৎসব পালন করতে পুর পরিষদের অস্থীকৃতির 
জন্যে ৷ 


স্থানীয় স্বায়ত শাসিত সংস্থাগুলোর নিজ মনোভাব প্রকাশ করার এবং 
জাতীয় সমধ্যাগুলোতে স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণের প্রবণতা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের 
বিরুদ্ধে যায় । থেসালিয়াতে এটা! আমি জেনেছিলাম । জারকে! 
কামিউনাল কাউন্সিলের মততিথি হিসেবে আমি এ জায়গা সফর করেছিলাম । 
সর্বশেষ নির্বাচনে এখানকার মানুষ সমস্ত এন-ডি-পি ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থশ 
প্রার্থকে পঠিত করেছে । কমিউনিস্টর1 অধিকাংশ আসন পায় এবং 
পাসোক ছ্িতীয় স্থান লাভ করে। কাউন্সিল কৃষকদের জমি দেওয়ার 
সিদ্ধান্ত করল । যদিও এট! সংগ্লিষ্ট'কিউনের জমি- ছিল এবং আইনত তার 
যেভাবে প্রয়োজন সেচ করত সেভাবেই ব্যবহারের অধিকারী ছিল । তবু 
উধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত বানচাল করে দিলেন ৷ 

স্থানীয় কাঈন্িলগুলোতে নিপীড়নের হুমকি সত্বেও কমিউনিস্টরা ও গণ- 
তন্ত্রীর' কখনই তাদের অবস্থান পাঁরত্যাগ করেন নি । 

রাসটিস বলপেন, আম্বেলোকিপিতে পুর কাই্টন্সিলের উদ্যোগে একটি 
শান্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল । দেশান্তর থেকে হাজারে হাজারে দেশে 
ফেরা মানুষূদের যত্রের দায়িত্ব কাউন্সিল গ্রহণ করেছিল এর সংশ্লিষ্ট 
দদ্ধান্তে দ্লোর দিয়ে বলা হয়, সরকার এই সমস্ত মানুষের সম্পর্তি ও 
নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিন, তাদের পেন্সান দিন***ইভ্যাদি ইত্যাদি । কাউন্সিল 
ভার নিজের জেলায় দেশে-ফেরা মানুষদের সাধ্যমত করছে । কাউন্সিল 


৮৮ 75 শান্তি স্বাধীনতা! দমাজতন্্র, গম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৪০ 


- তাদের নাম নথিভুক্ত করেছে এবং তাদের ঘুরেফিরে কাজ যোগাড় ক করতে 
সাহায্য করছে । | 
খুব বেশি দিন হয় নি। কাউন্সিল তরুণদের শিক্ষ] ও রি | 
সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিল । তারা অভিভাবক ও শিক্ষক, কমিটি- 
গুলোর এরং সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও ক্রীড়া সংস্থাগুলোর সহযোগিভাকে 
তালিকাভুক্ত করেছিল । তাদের প্রস্তাবে একটি কিগারগার্টেন ও ভিনটি, 
স্কুলের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়; জোর দেওয়া হয়েছিল. 
জেলাটিকে নৈশ বার মুক্ত করার ওপর এবং খেলার মাঠের জন্ত স্থান বের' 
করতে নিকটবর্তী সামরিক ক্যাম্পের এলাকা সংকোচন করার জন্যেও । 
রাপটিস বলঙ্গেন, “এই সিদ্ধান্তগুলোর জন্য আমাদের লড়াই চালাতে 
হবে। এগুলো বাতিল হয়ে যেতে পারে । আইনসভার, অসুষধাগুলে 
আমরা আড়াল ক্রি নি। অধিকস্ত আমর! এদের সাহায্য চেয়ে থাকি । 
জনগণ আমাদের বুঝেছে, তাই তারা আমাদের দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছে 1৮ 
এই বিপুল সমর্থনের পরিচয় মেলে গপতান্ত্রক শক্তিগুলোর সাফল্যে । 
এক একট! নির্বাচনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত সংস্কাগুলোতে গণতন্ত্র 
দের সংখ্যা বাড়ছে । ৩০টির বেশি শহরে কমিউনিস্ট মেয়র আছে । উত্তর 
প্রসে গণতন্ত্রী জোট ( সি-পি-জি সহ) ১৯৭৮ সালে ৪৮টি পুরদভায় প্রার্থী 
দাড় করায়, ৩৭টি 'পুরদভায় ভারা আসন লাভ করে এবং ২৫টিতে সংখ্যা- 
গররিষ্ঠতা লাভ করে । তাঁরা ৪৭৮টি কমিউনে-.প্রতিদ্বান্ত্রা করে এবং. 
৪০২টিভে আনন লাভ করে এবং ২০১টতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে । 
কমিউনিস্টদের প্রাপ্ত আসন সম্পর্কে উত্তর গ্রীন বিষয়ক কেন্দ্রীয় কমিটির 
ব্যুরো আমাকে নিক পরিসংখ্যান দেন ঃ 
নির্বাচিত 
মেয়র কমিউনাল মিউনিসিপ্যাল কমিটনাল মোট 
কাউন্সিল কাট্টন্সিলের কাউন্সিলের 
চেয়ার ম্যান সদস্য সদস্য : 








১৯৭৫ ৫ 80- ৬৬ ১৪৬ ২৭৭ 
১৯৭৮ ১০ ৯১ ১৫৬ ৪৯৬ ৭৫৩ 
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কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো (পলিটব্যুরো ) সদস্য, উত্তর প্রশস 
বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির ব্বারো সম্পাদক কোস্টাস' উসোলাকিস মন্তব্য 
করলেন, “আমরা এমন বহু মানুষকে জানি যারা আমাঁদের কর্মসূচীর প্রতি 
সহানুভূতিশীল হলেও অশান্ত গণতান্ত্রিক দলকে ভোট দিয়েছে । এর কারণ 
হচ্ছে, কমিউনিস্টদের ভোট দিলে শাস্তি হতে পারে, এই ভয়ে তারা ভশত । 
তাই যখন অভিযোগ করা হয় ষে নির্বচনশী ফলাফল আমাদের পার্টির প্রকৃত 
প্রভাবের চেহারা, তখন এটাকে খুব একট! গুরুত্ব সহকারে আমল দেওয় উচিত 
নক । কিন্তু আমরা এ-ও জানি কোনো কোনে! ক্ষেত্রে নির্বাচনকে প্রধানত 
নির্বাচকমণ্ডলপর “রঙ্গ” বলে বা এ ধরনের ব্যাপার আখ্যা দেওয়া হয় । এমনও 
আঁভিযোগ শোনা যায়, কোনে! বার ভোটাররা কিছু প্রার্থীকে আমল দিলেন, 
অশ্ববার অন্তদের । কিন্ত আমরা একথা কদাপি শুনি নি যে কমিউনিস্টদের 
অগ্রাধিকার দেওয়ার পর ভোটাররা তাদের মনোভাব বদল করেছেন। ট্রেড 
ইউনিয়ন নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে 1৮ 


জাত য় স্বাধীনতা, শ্রমজশবী মানুষের জরুরণ প্রয়োছনগুলো মেটানে। এবং 
অধিকতর গণতন্ত্র এই জিবিধ সংগ্রামে সি পি জি গণতন্ত্রের সংগ্রামে 
আগ্রাধিকার দেয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শক্তিগুলোর ক্ষমতাই কারণ এবং 
গ্রীসের বর্তমান কালের ও ভবিষ্যং সমফ্যাঁব্পর সমাধান নির্ভর করছে এক্ষেত্রে 
অর্জিত সাফল্যগুলোর ওপর । | 


কমিউনিস্টরা যে বৈধ অবস্থায় কাজ করতে পারছে এটাই গ্রীন দেশের 
নয়া-বাস্তবতা। কয়েকটি সংশ্ষিপ্ত কালপর্ব বাদ দিলে ৬০ বছরের ইতিহাসে 
এই প্রথম সি পি জি প্রকাশ্যে আসতে পেরেছে এই প্রমক্গে আমি আরো 
কয়েকটি কথা বলে শেষ করতে চাই ৷ 


এথেন্লের পার্টি সংগঠন কমিউনিনস্টদের একটি বড় সভা দেখবার সুযোগ 
আমাকে দিল । সভা হচ্ছিল চাতি ক্রিসটো। সিনেমায় ৷ হলটি কানায় 
কানায় পূর্ণ ছিল ৷ দর্শকদের মধ্যে নানান, বসের লোক ছিল । ঘটনাবহুল 
জশীহনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ মানুষ ছিল | সবে বয়ঃসন্ধি কাটিয়ে’ ছ এমন 
ছেলেও ছিল । আদ্র পার্ট কাদের নিয়ে গড়া, সম্ভবত এটা সেই বৈশিষ্ট্য 
নির্দেশ করছে । 
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৯০ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) ১৯৪০ 


আজও পার্টির সক্রিয় কর্মীদের মধ্যে আছেন একটি অসামান্য যোদ্ধার 
দল, ধারা সমস্ত রকম অকল্পনীয় পরাক্ষা--আসত্মপোপন অবস্থায় কাজ, গোঁরল। 
যুদ্ধ, জেল, দেশাত্তর উত্তরণ হয়েছেন । নোটবইয়ের পাতা ওণ্টাঁচ্ছলাম, 
সাক্ষাৎ পরিচয় হল সেই সমস্ত কর্মীদের সঙ্গে ধারা সেই পেয়ালার তিক্ত পানণয় 
শেষ বিন্দু পান করেছেন । এণ্টোনিদ আমবাটাইলস ; পলিটব্যুরে! সদস্য 
ও পি পিজি-র কেন্দ্রীয়কমিটির সম্পাদক £ মৃত্যুদণ্ড রদ হয়ে যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড লাভ করেন । লাউল! লোগারা ; কেন্দ্রীয় কমিটির পাঁলটবুযুরে? 
ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, এথেন্স পার্ট সংগঠনের সম্পাদক? ৮ বছর 
কারাগারে ও ৪ বছর দেশান্তরে কেটেছে । জর্জস মোরিয়াটিস ; কেন্দ্রীয় 
কমিটির সদস্য, রিজোসপাসটিস-এর কর্মী £ ১৫ বছর কারাগারে ও শ্রম 
শিবিরে কেটেছে । নিদোস গেপদ; কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, থেসালিয়ান 
পার্টি সংগঠনের সচিব? ১৯ বছর কারাগারে কেটেছে । এর মধ্যে ৫ বছর, 
মৃত্যুর সারতে । ইচ্ছে মতন আসি এই তালিকা বাছাই কার নি । বরং 
এই সফরকালে আম্মি যাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম এ তদেরই 
তালিকা মাত্র ৷ | 

এই মানুষগুলোই পার্টির মেরুণ্ড । নবীনদের সম্পর্কে বলা যায়, তাদের 
অধিকাংশই সম্প্রতিকালে পার্টিতে এসেছে । একটা উদাহরণ দিয়ে আমাকে 
বলা হল সালোঁনিকায় ১৯৭৫ সাল থেকে দশম কংগ্রেসের মধ্যবর্তী সময়ে 
অর্থাং সাড়ে তিন বছরে পার্টি সংগঠন ৪৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে । সাধারণত | 
পার্টি ব্রাঞ্চগুলোতে ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়েলশ কমিউনিস্টরা শতকরা! ৮০ থেকে 
৯০ ভাগ ৷ এর সঙ্গে যোগ করুন গ্রীসের মবুব কমিউনিস্ট সংগঠনের সদস্য - 
সংখ্যা । আজ এটি দেশের বৃহত্তম যুব সংগঠন । 

আমি যে কমরেডদের সঙ্গে আলোচনা করেছি তাঁরা বারবার দেখিয়েছেন 
যেমনটি হওয়া উচিত সব ব্যাপারে তেমন হয়না । এর কারণ, বাইরেকার 
অসুবিধাদি এবং কামউনিস্টদের নিজেদের গাফিলতি, দুর্বল দিকগুলো ও- 
ভূলভ্রা । আমাকে তার বললেন, এসবগুপো কিন্ত এড়িয়ে যাবেন না । 
নিশ্চিতভাবেই অনুবিধা আছে, হয়তো বা গাঁফিলাতি, দুর্বল দিকগুলো ও ভুল- 
ভ্রান্ত আছে। কিন্ত এ ব্যাপারে কোনে! সন্দেহ নেই যে বিগত পাঁচ বছরে 
পার্টি শক্তি ও প্রচার বৃদ্ধি করেছে । পার্টি গোটা দেশে ব্রাঞ্চ ও গ্রুপ 
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গড়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে দেশের সমস্ত গণ-সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন 
করেছে। কমিউনিস্টদের নীতি ও কৌশলের ভিত্তি হচ্ছে গ্রক ব স্তবভার 
সঙ্গে মিলিয়ে মার্কসবাদ-জেনিনবাদের ধারাবাহিক ও সৃজনগীল প্রয়োগ 1 
শ্রমজীবী নারী-পুরুষের গ্রীসদেশ সি পি-ির এই প্লোগানের সঙ্গে পরিচিত . 
“জনগণের সাথে, একচেটেদের বিরুদ্ধে ।” 





১ এক স্টেম! ০'১ হেক্টারের সমান । 

২ ইউরোপ'র বারোয়ারি বাজারের দেশগুলে। থেকে আমদানি কর! পণ্যের 
ওপর শুক্কের (১৫ শতাংশ) সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটাতে হবে । তৃতীয় কোনে! 
দেশ থেকে আমদানি কর! পণ্যের ওপর ই ই সি-র প্রথা অনুযায়ী শুদ্ধ 
২৫ শতাংশ কমাতে হবে । ই ই সি দেশগুলো থেকে আমদানি কর! 
পণ্যের অর্ধেকের ওপর থেকে ইতিমধ্যেই শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে 
নেওয়া হয়েছে এবং বাঁক অংশের ওপর থেকে শুল্ক আংশিক তুলে 
নেওয়া হয়েছে ৷ 

৩ শহরে ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন । 


একটি সাক্ষাতকার 


একটি বৃহৎ শিল্প ক্র টিটি 


ভার্ক ভন্সক 


সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, পলিটিক্যাল সেক্রেটারির, হ্লেজিয়াম কমিউনিস্ট 
পার্টির ঘেন্ট ফেডারেশন । 

প্রশ্ন 8 বেলজিয়ামের অতি পুরাতন শিল্প কেন্দ্রের অগতম একটি 
কেন্দ্র হল ঘেন্ট। সেখানের অর্থনৈতিক পারিস্থিতি সম্পর্কে আপনি কিছু 
বলবেন? ও 

উত্তর: আপনি ঠিকই বলেছেন । ঘেন্ট একটি পুরাতন শিশ্ন কেন্দ্র 
কিন্ত প্রধানত এখানে সুতাকল ৷ এর নিদর্শন হল. একটি মিলের চতুষ্কোণ 
চিমনি-_-আমাদের ফেডারেশনের অফিস ঘরের কাছেই । বন্ুকাল আগে 
এই মিল নির্মিত হয়েছিল, তখন বৃত্তাকার ইটের গাধুনির প্রচলন হয় নি । 
অন্তান্ত শিল্পের চেয়ে এই শিল্পে সংকটের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর ৷ বরায্রের 
সাহায্য প্রাপ্ত অনেক মালিক তাদের মিল বাইরে অন্য দেশে সরিয়ে নিচ্ছে, 
যেখানে মজুর সম্ত। ৷ সুতরাং কর্মসংস্থানের সংখ্যা! হাস পাচ্ছে । 

অপর একটি বৃহৎ শিল্প হল ধাতু শিল্প, ফ্ল্যাণ্ডার্সের বৃহত্তম সিডমার 
কোম্পানি এর প্রতিনিধিত্ব করে । এই শিল্প অত্যন্ত নতুন, এটা সান্প্রতিক- 
কালে ১৯৬০-এর দশকে নিার্ধত হয়েছে, এখানে ইছ্েকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং 
কোম্পানিরও ( এ [দি ই সি ).একচি কারখানা আছে-_-১৯৭০ দশকের প্রথম 
দিকে এই কারখানাটিকে ওয়েস্টিং হাউস বহুজাতিক কর্পোরেশন অধিগ্রহণ 
করে। আমি এট! অবশ্তই বলব যে এই এ সি ই সি’তে শ্রমজীবী মানুষ 
সর্বাপেক্ষা দৃঢ়ভাবে -সংগচিত । এই অঞ্চলের এটা লাল দুর্গ । এসব শিল্প 
ছাড়াও এখানে রয়েছে কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং ও রাসায়নিক শিল্প৷ 


এই অঞ্চলের শর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর । বেকারির সংখ্যা ২০ - 


হাজারে দাড়িয়েছে ৷ রাষ্ট্রের অঢেল অর্থ সাহায্যে প্রধানত উৎপাদনে 
পুঁলিবাদ' র্যাশনালাইজেশনের ফলেই এই ক্রমবর্ধমান বেকারি । মালিক ও 
কর্তৃপক্ষ শ্রমজশবী মানুষের অর্জিত সামাজিক সাফল্য ও ফলাফল নদ্যাং 


একটি বৃহং শিল্প কেন্দ্রে কমিউনিস্টর! ৯৩ 


করার জন্য ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে এবং সামাজিক প্রয়োজন খাতে 
ব্যয় সংকোচনের নতি অনুসরণ করছে । এই নণীত ও কার্াবলশ শুধু 
শ্রামকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিকূল নয় মধ্যবর্গের স্বার্থেরও বিরোধী । 

প্রশ্ন $ এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টরা কীভাবে কাজ করে? 

উত্তর £ শ্রম্শবশ মানুষের মুখপাত্র হিসাবে আমাদের অনুদানের 
সাহাধ্যে প্রধান বক্তব্য হল? শিল্পে সরকারি কর্ষস্থান হাস ন! করে, সেটা 
বাড়াতে হবে । এটা অর্জনের জন্য শিল্পখাতে সরকারি অনুদীনকে অবশ্তই 
শ্রমকশ্রেণীর কার্যকর নিয়ন্ত্রণে শ্বস্ত করতে হবে। 

আপনারা জানেন আমাদের পার্টি ছোট, ঘেণ্ট ফেডারেশনের সদস্য সংখ্য! 
৬৫০ থেকে ৭০০-র মধ্যে । কিন্ত আমাদের প্রভাব লক্ষণীয় । ঘেন্ট 
এলাকায় আমাদের প্রভাব সম্পর্কে সাম্প্রতিত এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে 
ভাটদাতাদের ১৩ শতাংশ আমাদের সমৎনে রয়েছে_বেলাজয়ামের পক্ষে 
এটা একটা বৃহৎ সংখ্য! ৷ শ্রমজ্রগবা জনগণের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির 
উপর আস্থা বাড়ছে । অবশ্য, তা আপনাআপনি হয় নি- কমিউনিস্ট নীতির 
ফল হিসাবেই এই আস্থা বেড়েছে_কারণ এই নীতি আঁমকদের সমস্যা নিয়ে 
খিচার-বিবেচনা করে । . 

বর্তমানে আমরা বেকারির বিরুদ্ধে কাজের দাবিতে সংগ্রামের জন্ত শ্রম 
জগবশ জনগণকে সংগঠিত করছি । কিন্তু এই সংগ্রামের কার্যকারিত খুবই 
কম হবে যদি তা মাত্র একটি সংশ্লিষ্ট কারখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং 
যদি ত! সংশ্লিষ্ট কারখানার গেটের বাইরে সম্প্রসারিত না কর! হয় । বিগত 
দুই তিন বছরে যখন সংকট বিশেষভাবে গুরুতর হয়ে ওঠে তখন আমরা তাদের 
আন্দোলনের মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা 
কার। অপর দিকে, এই কাঙ্জ ও আন্দোল্নের রাজনৈতিক গুরুত্বদাভ 
করতে হবে এবং তা এই এলাকার পৌর এবং প্রাদেশিক পরিষদের মতো জন- 
প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দলগুলির উপর 
প্রয়োজনীয় প্রভাব বিস্তার করতে হবে । 

আমরা এই উদ্দেশ্যে অনেক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছি । দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
আমরা কর্ষসংস্থানের সমস্যার উপর একটি সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব 
করেছি যাতে করে বেকারি বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ জানানে! হয় । আমরা একটি 


৯৪ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্য], ৯৯৮০ 


সুনির্দিষ্ট পরিকল্পন1 প্রকাশ. করেছি_বর্তমান কাঠামোর মধ্যে এই 
অঞ্চলে ৫০০০ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব । এই প্রস্তাবের সমর্থনে 
কাঁমউনিষ্টর1! সর্বদাই শ্রমজীবী জনগণকে শ্রেণী সংগ্রামের পথে 
উদ্দীপিত করেছে। এই অঞ্চলে বছ ধর্মঘট সংঘটিত হচ্ছে । ট্রেড ইউনিয়ন 
সদয্যপ্ূপ ক্রমে উপলব্ধ করছেন যে বিশেষ একটি কারখানায় ছোট ছোট 
সংগ্রামই যথেষ্ট নয়-_সেখানে যৌথ সংগ্রাম পরিচাঙ্ন! করতে হবে এবং এই 
যৌথ সংগ্রামই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম । | 

প্রশ্ন £ শিল্পখাতে সরকারি অনুদান বা ভরতুকির উপর শ্রমিকশ্রেপীর 
নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার কথ। আপনি উল্লেখ করেছেন । আপনি কী 
এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলবেন? 

উত্তরঃ আমাদের পাটি এ সম্পর্কে প্রস্তাব করেছে এবং বর্তমানে এ 
ধরনের নিয়ন্ত্রণের দাবিতে সংগ্রাম চালিয়েছে । এর অর্থ হলো £ যখনই 
কোনো একটি কারখানা সরকারি সাহায্য পায় তখনই ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে 
সজাগ হতে হবে এবং যে সরকারি অর্থ বিশেষ বিশেষ কারখানা ব। সংস্থার 
নামে মঞ্জুর করা হয় তখন তা কীভাবে কাজে লাগানে! হচ্ছে সে সম্পর্কে 
ম্বল্যায়ন করতে হবে, প্রধানত কর্মসংস্থানের কী? থেকেই এই 8) 
ভিত্তি স্থির হবে । 

প্রশ্নঃ আপনি কি বলতে চান ষে এই ও এবং আরও অন্থান্য বিষয় 
জনসংখ্যার অপরাপর অংশের গেয়ে শ্রমিকদের মধ্যেই ব্যাখ্যা করা অপেক্ষা- 
কৃত সহজ ? 

উত্তর : অবশ্যই । তাদের জঁবনধারণের মান, কাজের ধারা এবং 
উৎপাদন-পদ্ধততে তাদের অংশ গ্রহণ প্রভৃতি অবস্থাগুলে! আমাদের ধ্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ ও মুক্তি অধিকতর সহজভাবে অনুধাবন ও গ্রহণ করতে সাহায্য করে । 
তাছাড়া, কারখানাগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কামউনিস্টরাই পার্টির কাজকর্ম 
চালিয়ে থাকেন, কারণ ভারা নিজেরাই সেই কারখানার শ্রমিক ৷ কাঁমউনিস্ট 
বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা খাটো করে দেখাও ভুল হবে। ঘেপ্ট ফেডারেশনে 
প্রায় ৫ শতাংশ কমিউনিস্টদের বিশ্ববিস্তালয়ের শিক্ষা আছে । আমাদের 
বিরাট সংখ্যক কেরানশ কর্মচারশীও রয়েছেন । উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ষে 
শিক্ষিত শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের জোরালো অবস্থান রয়েছে এবং প্রত তিন- 


এন্ক বৃহৎ শিল্পটি কেন্দ্রে কমিউনিস্টর' ২৫ 


চার বছরে এদের মধ্যে আমাদের প্রভাবও লক্ষণায়ভাবে বৃদ্ধি প্য়েছে । 
বুদ্ধিজীবীরা বেশি সংখ্যায় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিচ্ছেন। এই 
বৃদ্ধিজাীবারা পার্টির ফাজ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না । তারা কামউনিস্ট 
পোস্টার পরিকল্পনা ও অঙ্কনের কাঞ্জে, ‘বিজ্ঞাপন, ইন্তাহার “প্রকাশের ক্ষেত্রে 
এবং জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষার কাজে প্রচুর উদ্ভোগ নিচ্ছেন ও 
বিভিন্ন সংস্থায় অথবা আবাসিক অঞ্চলগ্ুলোতে আলোচনায় অংশগ্রহণ 
করছেন । 

আমাদের কর্মীর! বাড়ি বাড়ি অভিযান পরিচালন! করেন-_ উদাহরণ 
স্বরূপ বলা যেতে পারে যে তারা জনগণকে প্রশ্ন করেন, বেকার সমস্যা সম্পর্কে 
তার! কি ভাবছেন? আমি বলতে পারি যে প্রতি ৫টি বাড়ির একটিতে 
'খুরুত্বপুর্ণ আলাপ-আলোচনা হয় । 
_. অবশ্য, এধরনের বাড়ি বাড়ি অভিযান অপ্রত্যাশিত নয় । কারণ ইতি- 
পূর্বেই দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার লাগানো হয়__তাছাড়া ডাক বাঝ্সে ইস্তাহার 
পাঠানো হয় যাতে করে জনসাধারণ আগে থেকেই জানতে পারে ক’ বিষয় 
নিয়ে আলোচনা হবে । | 

অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি যে আমাদের পার্টি কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে বুর্জোয়া গণ-প্রচার মাধ্যমগুলোকেও ব্যবহার করতে পারে । স্থানীয়. 
সংবাদপত্রের সঙ্গে আমাদের কিছু যোগাযোগ আছে কিন্ত এমন দিন ছিল 
যখন ধরে নেয়! হত যে এগুলে| বুর্জোয়া প্রেস-__সৃতরাং এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার 
কোনো অর্থ নেই ৷ এটা ছিল আমাদের ভুল । প্রয়োজন অনুসারে ফেডারেশন 
বর্তমানে সাংবাদিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করে-_এবং এর মাধ্যমে বুর্জোয়া! প্রণ- 
প্রচার মাধ্যমগুলোতে আমাদের ভূমিকা ও উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় এবং তাই - 
এই বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যমগুলে! আমাদের অবস্থান ও কাজকে কোনোক্রমেই 
বাতিল করে দিতে পারে না! 

বুদ্ধিজশবীদের প্রসঙ্গে বল! যায় যে ফেডারেশনে আমাদের কয়েঞ্জন 
আইনজীবী আছেন--তারা বিনা! পারিশ্রমিকে আইন সংক্রান্ত বিষয়ে 
আমাদের পরামর্শ দিয়ে থাকেন । . জন্জশবনের বিভিন্নক্ষেজে কাজ 
পারচালনার জন্য আইনজীবীদের এই ভূমিক। আমাদের অতিরিক্ত সুযোগ . 
এনে দিয়েছে । 


৯৬ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮০ 


অবশ্য এ দিকগুলো কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির কাজ পরিচালনার 
ক্ষেত্রে কোনে! বাঁধার সৃষ্টি করে ন! ৷ ফেডারেল. কমিটি (বিভিন্ন সংস্থায় পার্ট 
শাখার কাপ্কে সজাব করে তোলাকে এবং যেখানে পার্টি শাখা নেই সেখানে ' 
_ পার্টি শাখ। গঠনের কাণ্জকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে গণ্য করে |. - 

যখন আমর! শ্রমিকদের উদ্দেশে বক্তৃতা করি তখন আমর! বাপাড়ম্বর করি . 
না কিন্তু মালিকদের শ্রমিক -বিরোধা কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাঁক্ষ সমালোচনা 
করে আমাদের বক্তব্য দুরু করি । আমরা সুনির্দিষ্ট বিকল্প উপস্থিত করি যা 
ধনতন্ত্র-বিরোধণ সমাজভাপ্্রক পথে অর্জিত হবে । আমাদের মতে এটাই 
. হলো শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এবং আমাদের দেশের সমগ্র শ্রমিকদের মধ্যেও 
পার্টি প্রভাব বিস্তারের অত্যন্ত কার্যকর পন্থা ৷ 


1১/ 


পুঁজিবাদী আধুনিকীকরণ নীতি 
মাইকেল গ্রেবার 
অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য 


প্রফৌশলগত আধুনিকণকরণ সম্প্রতিকালে উন্নত পুঁজিবাদণ দেশগুলোতে 
প্রধান প্রধান শিল্পসমূহের বিকাশ ঘটিয়েছে । একদিকে এই শতাবশীর 
দ্বিতীয়ার্ধে সূচিত বৈজ্ঞানিক ও কারিগর’ বিপ্রবের এ একটা ফল ৷ অম্তদকে 
পুঁজিবাদ! দুনিয়ার একট! প্রধান শক্তি হয়ে দাড়িয়েছে এই আধৃনিকীকরণ__ 
এ দেশগুলোর সামার্জিক-অর্নৈতভিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোর পেছন 
- করে একট! গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাড়িয়েছে এটাই । শিল্পে ও সেবামূলক 
কর্মে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রকৌশলের ব্যাপন্ধ ব্যবহার পুঁজিবাদ উৎপাদনের 
ভিত্তিটার ওপর প্রভাব ফেলেছে । ফলে এর রাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে 
এবং শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট গভশরতর হয়েছে । অস্টিয়ার 
অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এটা কেবল বড় বড় দেশগুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য 
নয়, ‘ছোট ছাট’ পুঁজিবাদী দেশগুলোর ক্ষেত্রেও সত্য, অবশ্য স্বভাবতই তাদের 
অর্থনীতির নিজদ্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে । 

পশ্চিম জার্মানির মার্কসবাদশ অর্থনশতিবিদ হেইন জাঙ সঠিকভাবেই তার 
প্রতন্ধে বলেছেন, মূল শিল্পগুলোতে মাইক্রো-ইলেকট্রনিকসের ব্যাপক ব্যবহার 
আধুীনকশকরণের বর্তমান স্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ৷ মাইক্রো- 
ইলেকট্রনিকস সম্পর্কে সবচাইতে সুনির্দিষ্ট বক্তবা হচ্ছে, এর টেকনিক্যাল 
ক্ষমতার জন্ত ও এ দামে সস্তা হওয়ার ফপে উৎপাদনের নানান ক্ষেত্রে, 
সর্বোপরি পরিমাপনে ও নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনায় এ ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

মাইক্রোইলেকট্রানক পদ্ধাতগুলো যন্ত্রপাতি ও সংযোগ ব্যবস্থায় বিভিন্ন 
ধরনের তথ্য -প্রণালশবদ্ধ করতে দ্বালান সরবরাহ, মেডিকেল যন্ত্রপাতি, অটো 

এইচ. জাঙ পুঁজিবাদী আধুনিকীকরণের সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্তাবলণ 


সম্পর্কে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন (দ্রঃ ডাবলু-এম-আর, 
জানুয়ারি ১৯৮০ ), সেই আলোচনা চলতে থাকবে । 


চে 


৯৮ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮০ 


ইলেকট্রিক সার্কিট, ভোগ্য পণ্য ও গার্হস্থ্য সামগ্রীতে ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত 
হচ্ছে । উৎপাদন আধুনকীকরণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতিগুলো ব্যাপকতর 
বাঞ্জারের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে । 

মাইক্রোইলেকট্রানকস বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রকৌশলগত অভিজ্ঞতার বাস্তব 
রূপ ৷ উৎপাদনের বিপুল সামাজিক গণ্ডি এর মাকে প্রতিফলিত হয় 
বিজ্ঞানের যে বিপুল ক্ষমতার কথা মার্কস একদ! ভেবেছিলেন, ইলেকট্রনিকসের 
প্রয়োগের এই ফলাফল তা বেশ ভালোভাবেই প্রতিপন্ন করে । মার্ক একদ! 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, একদিন দময় আসবে যখন প্রকৃত সম্পদ সৃষ্টির জন্য 
শ্রম সময় ও ব্যস্থিত শ্রমের পরিমাপের উপর ভতটা নির্ভর করবে না, যতটা 
নির্ভর করবে শ্রম সময়ের ধারায় গিঅশল এজেন্টগুলেরে শক্তির উপর ৷ প্রকৃত 
উৎপাদনের জন্য আসলে যে শ্রম-সময় লাগার কথা তার চাইতে ওই কঙ- * 
কক্জাগুলোর ক্ষমতা অনেক অনেক বেশি । বরং সম্পদ সৃষ্টি বিজ্ঞান ও 
কারিগর” অগ্রগতির সাধারণ স্তরের ওপর বা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের 
প্রয়োগের ওপর নির্ভর করবে! 

কিন্ত আজকের দিনে পুঁ্জবাদশী সমাজে সাম্প্রতিকতম বৈজ্ঞানিক ও 
কারিগরী সাফল্যের ব্যাপকতম ব্যবহার তার অন্তরি হত বিরোধকে তীব্রতর 
করছে । সামাজিক শ্রমের ফসল হওয়া সত্বেও নতুন প্রকৌশল একচোঁয়াদের ' 
কুক্ষিগত রয়েছে, অন্যদিকে এর প্রয়োগ সামাজিকভাবে স্থির না হয়ে 
বেসরকারি পুঁজিবাদশদের যুক্তি অনুসারে নির্ণীত হয় । এর ফলে, কারিগরী 
জ্ঞান শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করবে এবং সমস্ত শ্রমজ্জীবপ মানুষের ওপর চাপ 
সৃষ্টির হাতিয়ারে পরিশত হব, এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক সম্পদের বদলে 
ব্যক্তিগত সম্পদ বুদ্ধি পাবে । 


বিশ্ব-অথনৈতিক সংকটকে অতিক্রম করার তাপ্িদে ১৯৭০ দশকের, 
ভাগে একচেটিয়া মহলগুলে! আধুনিককরণে দ্রুত চেষ্টা চালায় । আধর্মিকাণে 
করণের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় পুঁন্দিবাদঁ উৎপাদন সম্পর্কের 
ভেতরকার ক্ষমতা সমাবন্ধ । আরো ভালোভাবে ফেট? প্রকাশ পেয়েছে ভা 
হচ্ছে পুঁজিবাদের আওতায় উৎপাদনী শত্তিগুলোর বিকাশ কেবল এর _ 
সামাজিক বিরোধগুলে প্রকট তোলার দিকে অগ্রসর হয় । 4 
পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শ্রেণী সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে পুঁজিবাদ 


পুক্জিবাদী আধুনিকীকরণ নপাতি ৯৯ 


আধুনিকীকরপের নেতিবাচক সামাজিক অর্থনৈতিক ফলাফলকে যুক্তিগ্রাহ 
করে তোলার দায়িত্ব নিয়েছেন বুর্জোয়া তাত্বিক প্রবক্তাগণ । তাই তারা 
একে প্রয়োজনীয় দুর্ভোগ আখ্য। দিয়ে থাকেন । তারা বনে থাকেন, সমাজ- 
জশীবনের বৈষয়িক অবস্থার ওপর বৈজ্ঞানিক ও কারিগর’ প্রগতির সুবিধাজনক 
প্রভাবের হাত ধরাধরি করেই নাকি এই *ভর্ভোপ? চলে । 

তাই একচেটিয়াদের প্রবক্তার! দাবি করে থাকেন, উন্নত পুঁজিবাদী দেশ- 
গুলোর ব্যাপক বেকারত্বের প্রকৌশলগত” উৎস আছে। সমকালীন 
পুজিবাৰী অর্থনীতির দুটি ঘটনাকে--ক্রুত কারিগরী বিকাশ এবং কর্মবপুপ্তি__ 
তারা 'এক করে দেখান 'এবং পৃর্বোক্তটচিকে পরবর্তী ঘটনার ‘স্বাভাবিক’ কারণ 
বলে হাজির করেন । শ্রমজশীবশী জনগণ যাতে প্রচলিত বাপারগুলে! মেনে 
নেয় সেই জন্যই এই যুক্তি । 

বর্তমানে বাপকভাবে কর্মসংস্থান না থাকার কারণ হিসেবে প্রকৌশলগত 
উপাদানকে উল্লেখ কর! ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যের বিকৃতি ভিন্ন কিছুই নয়। 
নতুন প্রকৌশলে আদৌ কিছু আসে যায় না, নতুন প্রকৌশলগত ও উৎপাদন 
প্রক্রিয়া কোনো ব্যাপার নয়, আদল ব্যাপার হচ্ছে গঁজবাদশ প্রয়োগপদ্ধীত 
অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজির নিয়ন্ত্রণে ঈৎপাদনশী শক্তিগুলোর বিকাশ ঘটে । 

ফলাফল বিবেচন। করে, জাঙ সাধারণভাবে ষে সমস্যা উত্থাপন করেছেন 
তা অধিকতর পুর্ণাঙ্ষভাবে আলোচনা করতে চাই । ঘটনা হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি- 
বিদ্যার প্রয়োগ কাটছে সাবেকী পদ্ধতি ও উপকরণের মাধ্যমে । বহুকাল 
আগে প্রতিযোগিতার কৌক বৃদ্ধি করতে এই সব পদ্ধতি ও উপকরণ বের করা 
হয়েছিল । শ্রমজীবী জনগণের কাজ ও জীবনধাঁরণের অবস্থার ক্ষতিকর 
দিকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নীতি ও কৌশল স্থির করার জন্য আধুনিকপকরণ 
সমস্যার এই দিকটি বিশ্লেষণ করা বান্তবিক গুরুত্বপূর্ণ ৷ 

বাষ্রীয় একচেটিগ্লা আধুণনকশকরপ পদ্ধতিগুল্সির চৌহাদ্ছিটি বেশ বাপক 
উৎপাদন কুক্ষিগত কর! ও সুঁঞ্জি কেন্দ্রচৃত করা, যার ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
বন্ধ হয়ে যায় এবং শ্রম তীব্রতর কর! যায়; ফলে শ্রমজীবী মানুষের ওপর প্রচণ্ড 
শারীরিক ও মানসিক চাপ পড়ে । নতুন প্রকৌশলের দৌলতে সমগ্র অর্থ- 
নাতির ওপর ও আলাদ! আলাদা অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর যে সার্বিক 
প্রভাব পড়ে তা গুণগতভাবে নতুন আকার গ্রহণ করতে থাকে । 


‘soo শাস্তি স্থাধীনত! সমাজতন্ত্র, ৮ম বধ, ৩য় সংখ্যা) ১৯৮০ 


আধুনিকণীকরণ নিয়ন্ত্রণের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পদ্ধতিগুলি এমন? একটা, 
পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে অর্থনৈতিক দুষ্টিভার্গর কিছু হেরফের সত্বেও 
দেউলিয়ার সংখ্যা এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ অস্টিয়ায়)। ৭ 
আরেকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া ষাক। রাষ্ট্রীয় ইস্পাত শিল্পে বছ বছর আগে 
আধৃনিকণকরণের উদ্দেশ্যে একাঁকরণ প্রয়াস চালানো হয় । কিন্তু সাবেকপ 
উৎপাদনে প্রক্রিয়ায় এর ফলট1 কণ দাঁড়াল? হাঞ্জার হাজার শ্রমিক ছাটাই 
হয়েছে, আরো কয়েক হাঁজারকে তাদের বাড়ি থেকে বহু দূরে গিয়ে কাজ 
ধৃ্জতে হয়েছে, যাঁর ফলে ব্যয় বেড়েছে এবং প্রচুর সময় অপচয় হয়েছে । 
১৯৭৪ থেকে ১৯৭৮ সালে, অস্ট্রিয়ার শিল্পে শ্রমকের উৎপাদনক্ষমতা ২৪ 
শতাংশ (মানুষ পিছু ঘণ্টায়) বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু ক্ষমতা ব্যবহারের পারিমাপ-... 
৮৯ শতাংশ থেকে ৮৩তে হ্রাস পেয়েছে এবং কাজের সংখ্যা ৬০ হাজার | 
(অর্থাৎ ১০ শতাংশের বেশি ) কমেছে । | 

বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় আধুনিকশকরণের প্রভাব 
বিবেচনা! করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বুর্জোয়া তাত্বিক ও প্রয়োগকারদের 
ধারণার উন্টোটাই হয়েছে । অর্থনৈতিক চক্রের বিস্তারে এর কোনে! লক্ষণণয় 
'প্রভাব নেই অর্থাৎ এ মন্দার্জনিত সংকট রুদ্ধ করতে বা অর্থনীতিকে চাঙ্গ! 
" অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে নি। অতএব, শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার 
উল্লিখিত তাংপর্যজনক বৃদ্ধি সত্বেও ১৯৭৮ সালে অস্ট্রিয়ার শিল্প উৎপাদন 
১৯৭৪-এর চেয়ে মাত্র ৪ শতাংশ বেশি ছিল । 

আধুনিকশকরণ ব্যবস্থার একটা সূত্র পাওয়া যাবে বিনিয়োগ নীতির মধ্যে '। 
এর গতিবিধির উল্লেখযোগ্য প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় : অস্ট্রিয়ার শিল্পে মোট . 
লগ্ির অংশ ১৯৭১ সালে ১৮২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৯৯৭৮-এ ১৩'৯ শতাংশ | 
দাড়িয়েছে, অথচ আধুনিকশীকরুণের উৎপাদনের উপকরণগুলোর মাত্র! অবাধে 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংকট ও সংকটোত্তর সময়কার তথ্যাদিও খেয়াগ রাখা 
দরকার । নতুন কৃৎংকৌশলের উপায়গুলো ৯৯৭৪ সালে মোট শিল্প- 
বিনিয়োগের ৫৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেধে ১৯৭৭-এ ৫৪ শতাংশে 
দাড়ায় ৷ 

এই সমস্ত অঙ্কের অর্থ হচ্ছে অতীতের মতে! আধুনিকশকরপ এখন 
উৎপাদনের সুযোগ ঘাটতির ফলে চালানে! হচ্ছে না, বরং সংকটজানিত 


S 


পুঁজিবাদ আধুনকশকরণ নতি ৯০৯ 


কারণে বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতা নিয়েই" তা চালানো হচ্ছে । ঘটনা হচ্ছ 
একচেটিয়ার পুঁজির সাশ্রয় করতে আধুনিক কৃৎকৌশলের স্বষ্নতর ব্যয়ের 
সুষোগ নেয় এবং কর্মসংস্থানের জন্য তাদের কোনে! মাথাব্যথা নেই । 
এ কারণেই তারা স্থায়ী সম্পত্তির প্রসারে ক্রমে ক্রমে কম অর্থবায় করছে, 
' কারণ এতে যে অধিকতর কর্মের সংস্থান হবে, সেই সঙ্গে তাদের মুনাফা 
হ্ৰাস পাবে । 

ব্যজি-মািকানার সমাজে, কখনই সামাজিক কল্যাণ নয়, বরং হুনাঙ্ষার 
ভাড়নাই বৈজ্ঞানিক ও কারিগর অগ্রগতিতে অর্থ বিনিয়োগের প্রধান উদ্দেশ । 
ভারসাম্যহীন বিনিয়োগ সামাজিক কাঠামোতে সংকট সৃষ্টির, তা তশক্ষতর 
করার এবং টেনে চলার মূল কারণ | ' 


এইসব ভারমাম্যহীন অবস্থ! দূর করার জদ্থা তাস্ট্রীয় সরকার আধুনিকশ- 
করণমুখণ বেদরকাণির লাগ্রজর্দ চাঙ্গা করতে তার রাষ্ট্রীয়-একচেটে ব্যবস্থা 
জোরদার করেছে । ফল হয়েছে, বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ এমনভাবে 
বন্টিত হচ্ছে যাতে একচেটিয়া পুঁদি সঞ্চয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক ও কারিগর” 
অগ্রগতি ব্যবহার কর! যায়। সরকারি অর্থ প্রধানত আসে শ্রমজীবী 
মানুষের ওপর ধার্য করা কর থেকে । শ্রমজশবপ মানুষরা আবার সেই সব 
ব্যবস্থার জন্যে অর্থ যোগায়, যেগুলো তাদের বেকার শ্রম-বাহিনতে 
পরিণত করে । : 


অস্টিস্বার পূর্বাঞ্চলে টেক্সটাইল শিল্পে রাইীয় একচেটিয়া স্মাধূনিকীকরণ 
দেখিয়ে দেয় কিভাবে বৃহদায়তন উৎপাদন সুযোগ করে দেয় এবং সরকারি 
তহবিল কিভাবে তছনছ ছয় । বিশৃঙ্খল পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কে এই 
- বুশীতি বাস্তব দিক থেকে একেবারেই অনিবার্ধ । প্রথম অবস্থায় বৃহৎ বেসরকারি 
প্র্ানগুলোর যে ক্ষাত হয় তা সরকারি ব্যান্কগুলো পুরিয়ে দেয় এবং 
তারপর এ প্রতিষ্ঠানগুলো! বন্ধ করে দেওয়া হয় । এর পরবর্তী অধ্যায় হল, 
আবার সরকার তহবিল থেকে সহজ শর্তে সাম্প্রতিক মানের নতুন নতুন শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য লাগি-ধণ দেওয়া হয় । শর্ত একটাই, পুরোন প্র্যান্টগুলে 
বাতিল করে দিতে হবে । ফলে, একচেটেরা প্রায় ২ হাজার লোককে-ছাটাই 
করে আতরিক্ত মুনাফা লোটে। একট! কথা স্মরণ রাখা দরকার, এইসব 


শান্তি--৭ 


১০২ শান্তি স্বাধীনতা! সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, শয় সংখ্যা, ১৯৮০ 


কার্যকলাপের জন্ত অর্থসংস্থান হয় শ্রমজীবশ জনগণের ওপর চাপানো" 
কর থেকে । 

স্পষ্টতই এ থেকে নিয় সিষ্ধান্তগুলে। টানা যেতে পারে-_একচেটিয়াদের 
সুবিধার্থে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি প্রগ্নতকে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া কায়দায় চাঙ্গা 
করে পুঁজিবাদী লাগ-কর্সের অগোছালে। চরিত্রের কোনে! বদল হয় নি এবং 
পাশাপাশি আধুনিক্শকরণের নিষন্ত্রশীধশন সামাঞ্জিক ফলাফল অস্ট্রীয় 
শ্রমজীবী মানুষের ওপর অনেকগুলো কঠিন সমস্যা চাপিয়ে দিয়েছে । 


অস্ট্রিয়ার মতো একটি ক্ষুত্র দেশে নতুন কৃংকোঁশলের সুচনার মধ্যে আরে! 
একটি সুনির্দিষ্ট বিপদ আছে । তা হচ্ছে বৃহৎ আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন- 
গুলে! দ্বার! বৈজ্ঞানিক ও কারিগর" জ্ঞানকে কুক্ষিগত করা । একে এমনই এক 
বিপদ বলে উল্লেখ কর! হয়েছে যেখানে ক্ষুদ্রতর দেশগুলোকে শক্তিশালী 
বিদেশশ একচেটেদের মধ্যবর্তী দ্রব্যসমূহ সরবরাহকারীতে পরিণত করা হয় । 
ফলে বৃহৎ সাআজ্যবাদশ শক্তিগুলোর ওপর ওদের নির্ভরতা! আরো বেড়ে 
যায় । ূ 

অস্ট্রিয়ায় সমশক্ষা চালিয়ে যে প্রাথমিক ফলাফল পাওয়া গেছে ত থেকে 
নতুন কৎকোৌশল, সর্বাগ্রে মাইক্রোপ্রসেসর, অগোছালোভাবে প্রয়োগ করার 
কিছু সামাজিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণ! করতে পারা যায় । দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
বলা যায়, খুব বিস্বাসফোগাভাবে এক'দকে অদক্ষ শ্রমিক, ফিটার ও 
মেকানিকদের সংকোচন কর এবং অন্দিকে অটোমেটিক-মেশিন অপারেটার 
(বিশেষ করে মান পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ) ও দক্ষ বিশেষজ্ঞ, ইলেকট্রনিক 
ডিজাইনার ও কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যাহ্দ্ধি করার পূর্বাভাস দেওয়া 
যায় অর্থাৎ সাবেক" বৃতিতে দক্ষ শ্রমিকরা! কার্জ হারাবার মুখে এসে 
পড়েছে । 

বহু বিশেষজ্ঞ দক্ষতা কাঠামোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান গুরুতর পার্থক্য লক্ষ্য 
করছেন । যেমন, মুদ্রণ শিল্পে আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে অদক্ষ শ্রমিকের 
ব্যবহার । অথচ একদা এই শিল্প উচ্চ স্তরের দক্ষতা অর্জন করেছিল । 
অস্ট্রিয়া ও অন্তান্ত পুঁজিবাদ দেশে-এফ আর জি ও বৃটেন প্রভৃতি--সমগ্র ' 
বৃত্তিজশবী গোষ্ঠীর মধ্যে দক্ষতা হারাবার বিপদ দেখা দিয়েছে । 


পুঁজিবাদী আধুনকণকরণ নশীতি 


যেহেতু এখন মাইক্রো ইলেকট্রনিক কম্পিউটার শুধু বড় বড় প্রণান্টেই 
নয়, ছোট ও মাঝারি প্র্যান্টে ব্যবহার করা যায়, আগের চেয়েও আধুলিকশ- 
করণের সামাজিক ফলাফল এখানে আরে! অনেক বেশি সোচ্চার । তাই, 
অস্ট্রিয়ার ২ লক্ষ ২০ হাজার ক্ষুত্র প্রতিষ্ঠান (৫০ জনের কম কর্মী সংখ্যা 
বিশিষ্ট )-এর অর্ধেকের অন্তত একটি করে কাজ চলে যাওয়ার অর্থ হবে 
এক লক্ষের বেশি বেকার হওয়া ৷ আর প্রতি বছর কেবল স্কুল শেষ কর! 
তরুপদের জন্য যখন অন্তত ৩০ হাজার কর্মসংস্থান করতে হবে তখনই এ 


ব্যাপার ঘটছে । 


নতুন কৃংকোঁশলের প্রভাব সবচেয়ে বেশি প্রমাপিত হ ব পার্টি অফিসের 
কানে ও পরিচালনব্যবস্থায়, বাঁমা ও ব্যাঙ্কে, সর্বোপরি পরিসংখ্যান ও পাঠ্য 
পুস্তক বাছাইয়ের কাজে এবং কম্পিউটারাইজভ প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তক, চিঠি, 
অভ্র, রিপোর্ট প্রভৃতিতে ৷ কিছু নির্ভরযোগ্য সমশক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে, 
বৃহৎ প্রাতষ্ঠানগুলোতে অফিসের কাজের মোটামুটি ৩০ শতাংশ আনুষ্ঠানিক- 
ভাবে সম্পন্ন হয় এবং ২৫ শতাংশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝা র 
প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই সংখ্যা ছুটি যথাক্রমে ৪৫ শতাংশ ও ২৫ শতাংশ এবং 
সরকারি ও পুর প্রতিষ্ঠানে অফিসের আনুষ্ঠানিক কাজ ৭২ শতাংশ ও 
দ্বয়ংক্রিয় কাজ ৩৮ শতাংশ | পাঠ্যপুস্তক প্রণালীবন্ধ করার প্রোণগ্রসিংয়ের 
অর্থ হবে অফিল কাজের উৎপাদনশপলত! ৭ গুণ বৃদ্ধি । 


যান্ত্রিক ডং ও নক্সা করার দায়িত্ভার কম্পিউটার গ্রহণ করতে চলেছে । 
অনুমান কর! হচ্ছে ৯৯৮৫ সালে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত কারিগরণ ড্রইং মাইক্ষে? 
কম্পিউটারে সম্পন্ন হবে । যতক্ষণ না কিছু বিশেষ ব্যবস্থা কার্যকর কর ন! 
হচ্ছে ততদিন কিছু বিশেষজ্ঞ দক্ষতা ও আয় হারাবে । পুঁজিবাদী আধুনিক 
করণ ব্যবস্থায় এ সম্ভব নয় বোধ হয় । 


অফিস কর্মের পুঁজিবাদ" আধৃনিকীকরণের প্রভাব কেবল তাঁদের ওপরই 
পড়ে না, যাদের কাল সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাড়তি শ্রমিক শিল্প থেকে 
"সেবামূলক কর্মে, জন উপযোগিতামূলক কাজে ও প্রশাসনিক কর্ষে চলে 
1 আসাকে কেন্দ্র করে, যে সমস্ত দণর্ঘমেয়াদশ হিসেব-নিকেশ হয়েছে তা বানচাল 
হয়ে যাচ্ছে এবং এ খন! পুরোপুরি অস্ট্রিয়্াতেও খাটে । এদেশে এই তো 


৯০৪ শান্ত স্বাধশনতণ সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ম, ওয় সংখ্যা, ১৯৮০ 


সেদিন মাপেক্ষিকভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল এবং উৎপাদন বাঁহর্ভূত 
ক্ষেগুলোর বৃদ্ধি প.ওায় বিপুল বেকারত্ব এড়ানে। গিয়েছে । 


ঘড় নির্ধাণপ ও মুদ্রণ শিল্পে মাইক্রো প্রসেসরের সুদুরপ্রসারশ ফলাফল 
সাস্তারে আলোচনা করেছ । এফ আর জি র এই সমস্ত শিল্পে যে তত্র 
প্রেণীসংগ্রাম দানা বেঁধে উঠেছে অ্টয়ায়ও সেই একই ঘটনা ঘটবে এবং 
পুঁজিবাদী আধুলিকীকরুণের নাতির বিরুদ্ধে পশ্চিম জার্মান ট্রেড ইউনিয়ন- 
গুলোর বাধাদান আন্তর্জাতিক শ্রেণী সংগ্রামের একটি উপাদান । অস্ট্রিয়ার 
ট্রেড ইইনিয়ন নেতৃবৃন্দের ওপব এর একটা উল্লেখযোগ্য ছাপ পড়েছে । ভারা 
এখন সামাজিক অংখশদারত্ব'-এর ধ্যান-ধারপার কথ! ভাবছেন । | 

আমাদের দেশে (যেখানে কর্মসংস্থানের পরিমাণ সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কা 
আছে) ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের নতুন কৃংকৌশল প্রবর্তনে সরকারি নিয়ন্ত্রণের 
* দাবি উঠছে । পশ্চিম জার্মান মুদ্রণ কর্মীদের ধর্মঘটের চাপে অস্ত্িয়ান মুদ্রণ 
শিল্পে অটোমেশন ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিকদের মধ্যে চুক্তি-বলে এক বছর 
স্থগিত রাখা হয়েছে । বেদরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অফিস কর্মচারীদের 
ট্রেড ইউনিয়ন মাইক্রো ইলেকট্রনিকস ব্যবহারের মাধ্যমে প্রচণ্ড আধুনিকশ- 
করণের ফলাফল থু*টিয়ে সমীক্ষ' করেছে এবং তাদের সংগ্রামের কর্মসূচীতে 
»ল] হয়েছে “কারিগরপ প্রগতিকে মানুষ ও সমাজের প্রগততে পরিণত করতে 
আমর! পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও পারিচালনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ চাই 1” 

পঁজপতিঃ1 তাদের নিজেদের স্বার্থে শ্রমিকদের নিক্ড়িভাবে জড়ো করে 
রাখার জন্ত আাধৃনিকীকরপের মাধ্যমে চলতি শ্রমিকদের ছেঁটেকেটে ফেলে 
ব্যয় সংকোচনের সম্ভাবনা খোজে । কিন্তু নতুন কৃংকোঁশলের ফলে যাদের 
শ্রম উংপাদনশশলতা বেড়েছে তারা একই মন্ভুরিতে স্বপ্পসময় কাজ করতে চায় । 
বছ ট্রেড ইউনিয়ন বিশ্বাস করে যে পোটা শ্রমিক বাহিনীর মধ্যে সুষ্ঠুভাবে শ্রম 
বন্টনের এটা একটা রাস্ত! অর্থাৎ এ কেবলমাত্র কর্মসংস্থান বজায় রাথার জন্য নয়, 
বরং তা বুদ্ধির জন্য । কিন্ত ব্যবসায়ীর! তে শুধু শ্রম-সময় কমাতে চায় না, 
বরং এমন এক রতি গ্রহণ করে যাতে মুনাফার উংস হিসেবে বাড়তি শ্রমিক 
সৃষ্টি হয় । এ কারণেই ট্রেড ইউনিয়নের প্রস্তাংগুপলি একচেটিয়ার! ও তাদের 
স্বার্থীসগ্ধকারশী দরকার বিরোধিতা করুছে। | 

এদিকে, দক্ষিণপন্থপ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ পরামর্শ দিয়েছেন আধুনিকশ- 


পুঁজিবাদী আধুনিকীকরশ নশীতি ৯০৫ 


করণ জনিত ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের সমস্যা কর্মহীন সহ সমস্ত কর্মরত মানুষের 
মধ্যে প্রাপ্য বেতন বণ্টন করে দিয়ে সমাধান করা যায় । কিন্তু এটা কি স্পষ্ট 
নয় যে এর অর্থ কার্যত সখধারপভাবে উপার্জন ত্রাস পাওয়া! ? এই ধরনের 
সিংহভি'লে প্যাঁজপাতিরা সমর্থন করবেই, কারপ শোষণহার কমাবার সঙ্গে এর 
কোনো সম্পর্ক নেই । “সামাজিক অংশশদারত'-এর প্রবক্তাদের এমন ধরনের 
‘বলিষ্ঠ’ পরিকল্পনা একচেটেদের মুনাফাকে স্পর্শ করে না এবং এতে শ্রমজীবী 
মানুষের অবস্থার অবনতি ঘঈবে মাত্র । 

আমরা, অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্টরা বিশ্বাস কারি শ্রমজীবী মানুষের ম্থার্থসমূহ 
পুরোপুরি রক্ষা করে ও পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক সংকুচিত ন' কার কর্ষ- 
সংস্থানের নাতি অনুসরণ করা অসম্ভব ৷ শ্রমশক্তি ও উৎপাদন উপায়ে 
সামাজিক সম্পত্তির পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমেই এই ধরনের নশীতি বাস্তব 
দিক থেকে পরিচালন1 করা যায় । এ কারণেই আমর! মনে করি সংক্ষিপ্ততর 
কর্মসময়ের জন্য আমাদের সংগ্রাম প্ীঁজবাদণ শোষণের বিরুদ্ধে আমাদের 
সংগ্রামের অঙ্গ । পুঁজিবাদী আধুনিকশকরণের নেতিবাচক সামাজিক-অর্থ- 
নৈতিক প্রতিক্রিয়াকে পরিহার বা সহজ করার প্রতিটি প্রচেষ্টার মতোই 

এক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক অর্থনীতির সঙ্গে পুঁজিবাদশদের সংঘাত 

রয়েছে৷ ও 

বৈজ্ঞানিক ও কারিগর বিপ্লবজাত নতুন কৃৎকৌশল মানবজাতির সামনে 
প্রচণ্ড সম্ভাবনার দরজা থুলে দিয়েছে । এ মানুষকে .সরাসরি উৎপাদন 
প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থেকে পুরো মুক্তি দিতে পারে, সব 
ধরনের কঠোর, একঘেয়ে ও অদক্ষ শ্রম ক্রমে ক্রমে দুর ঝরে দিতে পারে, 
শ্রমের সূঙ্জনশীল উপাদানের সার্বিক বিকাশ ঘটাতে পারে এবং ঝাজের ঘণ্টা 
অনেক কমিয়ে দিতে পারে । 

কিন্ত পুঁজিবাদের আওতায় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী প্রগতি শ্রমঞ্জীবশ 
মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বিপদ ডেকে এনেছে । কাজ 
সহজতর হওয়ার বদলে, 'শল্প-শ্রামকরা ও কর্মচারীরা ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে. 
এসে পড়েছে ও বছ উৎপাদন কর্ম আরে! একঘেয়ে হয়ে পড়েছে! আর্থিক 
উত্থান-পতন.ও মুদ্রানীতি, জ্বালানি ও কাঁচামাল সংকট, ক্রমবর্ধমান বাজেট 
ঘাটতি ও করের বোঝাভার আধুনিকশকরণের সামাজিক-অথনৈতিক ফলাফল 


১০৬ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮০ 


আরো! তশব্রতর করেছে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের বৈষয়িক অবস্থাকে 
নামিয়ে দিয়েছে । 

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরশ প্রগতির ক্ষমতাসসৃহ ও পুঁজিবাদশ বাস্তবতার 
মধ্যে সংঘাত ট্রেড ইউনিয়নগুলোতে শ্রমের মানবিকখকরণের জন্য চাপ দিতে 
বাধ্য করে। কিন্ত অস্ট্রিয়ায় শ্রমজীবী মানুষের অধিকাংশ দাবি-দাওয়া 
দক্ষিণপন্থী দোশ্তাল ডেমোক্রাটর! পুঁজির সঙ্গে ‘সামাজিক অংশশদারহ'-এর 
ধুয়ো তুলে ও ‘পবিত্র’ মুনাফা রক্ষার অভ্যাসবশত বানচাল করে দেয় । 

পুঁজিবাদ সম্পত্তি ও অমানবিক সামাজিক অবস্থা বিচ্কমান থাকলে 
শ্রম্জশবশ মানুষের স্বার্থে আধুনিকণীকরপের চেষ্টা করা মরণচিকার শামিল । 
বুনিয়াদশ উপায় ধুঁজে পাওয়া যাবে গভগর প্রসারণ সামাজিক-অথনৈতিক 
রূপাস্তরে এবং বর্তমান সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশশলতার মধ্যে, 
কারণ এই ব্যবস্থা ভালোভাবে দেখিয়ে দিয়েছে, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরপ 
প্রগতির সাফল্যগুলিকে কেমন সুষম প্রয়োগ করা যায় ও শ্রমজণবশ জনগণের 
স্বার্থে একে কি রকম সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ কর! যায়। ফলে, এখানে 
আধুনিকণকরণ আর কথার কথা হয়ে নেই-__কার্যকর বাস্তবতা হয়ে উঠেছে । 


~ 8 


১৯৫৬ সালের অংবাদগন্র রেজিপ্রেশন (কেজ্ীয়) আইনের. 
ট ৮নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি 


- পত্রিকার নাম : শান্তি স্বাধীনতা! সমাজতন্ত্র - 


প্রকাশের স্থান: ২০৮, বিপিন বিহারণ গরান্গুলশ স্্রীট, কাঁলকাতা-৭০০০১২ । 
প্রকাশের কাল £ মাসিক | 
র ‘মুদ্ৰক £ অনিল ভঞ্জ | 8: 
ঠিকানাঃ ২০৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ট্্রীট, 
কটিকাতা-৭০০০১২, জাতি--ভারতশয় । 
প্রকাশক £ অঙ্গয় দাশগুধ | | 
ৃ্‌ ঠিকানা; ২০৮, বিপিন বিহার গাঙ্ধুল স্ট্রীট, 
নী কলিকাতা-৭০০০১২, জাতি ভারতীয় । 
গদক £ জ্যোতি দাশগুধ | 
ঠিকানা £ ৪1৩এ, ওরিয়েণ্ট রো, কলিকাতা-৭০০০১৭, 
| ৷ জাতি__ভারতণয় । | 
ধিকারশ £ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ, 
ঠিক্কান|£ ২০৮, বিপিন বিহারণ গাঙ্ুলণ স্ট্রণিট, 
কলিকাতা-৭০০০১২ । 


আনম অজয় দাশগুধ ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও 
'বস্থান-মতে সত্য । এ 


শব . 7, স্বাঃ অজয় দাশগুপ্ত 
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